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বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষার্ম বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও 

প্রচারের প্রয়োজন । বহুবিধ বিষয়ে নন! পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 

রত্রসাগর গ্রন্থমালারঃ উদ্দেশ্য | সকলই বত্ব যাহা যন ও জীবনকে সারবান করে। 
গ্রস্থগুলি এই কাজে সাহাধ্য করিবে বলিষা শানাদের বিশ্বাস। 

সম্পাদক-_ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 

স্থশীল মজুমদার 

মনোজ ভট্টাচার্য 

দেবকুমার বসু 


শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ দত্ত আর রত্বসাগর গ্রন্থমালার কল্যাণীয় 
সম্পাদকগণের আগ্রহে বইখানি প্রকাশিত হল ।. বইটি 
লেখার সময়ে পুর্বাচার্ধদের গবেষণালন্ধ ফল প্রয়োজন মত 
নিয়েছি, কোথাও খণ স্বীকার করি নাই। এই স্থযোগে 
সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 

বইটিতে নতুন কথা বলার চেষ্টা করি নাই; প্রতিষ্ঠিত তথ্য- 
গুলিকেই একত্রে সাজিয়েছি। বিষয়বস্তর বিন্তাস-বৈচিত্র্যই 
নতুন, বইখানি বিচারের সময়ে একথা মনে রাখা দরকার । 


শ্রীতারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
স্বরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ কমাস, 


কলিকাতা ৷ 


১ল। বৈশাখ, ১৩৬৩ | 


পিতরৌ বন্দে 


বাঙল। দেশ 


জাতির পরিচয় তার ইতিহান আর সাহিত্যে । ইতিহাস দেয় তার কর্ম্মময় 
জীবনের বিবরণ, আর সাহিত্য দেষ তার মানসিক সাধনার রসময় রূপ । 
ইতিহাঁস দেয় তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যথাযথ পরিচয়, আর. সাহিত্য দেয় 
তার ধ্যানালোকে উদ্ভাপিত সত্যের পরিচয় । স্থতরাং কোন জাতিকে জানিতে 
তার ইতিহাস আর সাহিত্যের পরিচয় জানা অপরিহার্য । 

মানুষের কর্মময় জীবন গড়িয়। তুলে তার পারিপাখিক।॥ বাইরের প্রকৃতি 
আর চারিপাশের অবস্থা মানুষের কর্মকে একটা নিন্দিষ্ট ধারাষ প্রবাহিত করায়। 
এই পারিপাশ্বিকের প্রভাব মানুষের অন্তরেও বিস্তার করে, তার চিন্তাধাবা, 
তাঁর ধ্যান-ধারণা, তার মনের আধ্যাত্মিক বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে তার 
পারিপাঁখিকের উপর । 

তাই, ইতিহাস ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক ঃ কখনও ইতিহাস স্মি 
করে সাহিত্য, কখনও সাহিত্য স্য্টি করে ইতিহাস । ইতিহাসের এক-একটি 
যুগান্তর প্রেরণ! জোগায় সাহিত্য স্যষ্টির, আবার সাহিত্য স্যষি করে যুগান্তরের । 

জাতির ইতিহাস আর সাহিত্য যখন এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তখন 
কোনও জাতিকে বুঝিতে হইলে তার ইতিহাসের সঙ্গে তার সাহিত্যকে অন্ুধাঁবন 
করিতে হইবে। তাই বাঙলা সাহিত্যের বিচার ইতিহাসের পটভূমিতে না 
করিলে তাহা কোন ক্রমেই সার্থক হইবে না । 

ভারতের তথ! বাঙলার জাঁতিতত্ব আর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
জাঁতির মিশ্রণ ভারতীয় ভাষাগুলিকে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্য দিয়াছে 
এই বৈচিত্র্য অনুধাবন করি:ত হইলে আগে মিশ্রণের পরিচয় লইতে হইবে । 

জাঁতিতত্ব আলোচনার ভিত্তি নৃতত্ববিদ্তা । ভারতীয় জাতিসমূহের আলোচনা 
প্রসঙ্গে বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে আমাদের নৃতত্র- 
বিগ্ভার আশ্রয় লইতে হইবে । 

একশ্রেণীর নৃতত্ববিদ বিশ্বাস করেন যে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে 
ভারতের ভূ-পৃষ্ঠের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে এবং সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্বত মাথা 
তুলিয়া দাড়ায় । বে সকল চতুষ্পদ জন্তু সে সময়ে ভারতে বাস করিত তাহার! 
তখন খাচ্ছদ্রব্য সংগ্রহের জন্য সন্মুখের পা ছুইটকে হাতের মত ব্যবহার করিতে 
থাকে এবং কালক্রমে দ্বিপদ প্রাণীতে পরিণত হয়। এই দ্বিপদ প্রাণীই মানুষের 


৯১ 
রত্ব ৬১১ 


পূর্বপুরুষ । এই মতের সম্তাব্যত। যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও বস্তপ্রমাণের অভ|বে 
এখন পধ্যস্ত অগ্রাহা হইয়া আছে । 

অধিকাংশ নৃতত্ববিদের মতে ভারতে মানবের আগমন হইয়াছিল বাঠিরের 
দেশ হইতে-_নরাকার বানর হইতে কোন জাতির মানবের উদ্ভব এখানে হয় 
নাই। বাহিরের দেশ হইতে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন্-্াতি ভারতে আসিয়াছে, 
ইহাদের মিশ্রণে ভারতীয় জাতি গঠিত হইয়াছে । 

এই সকল জাতির মধ্যে যাহাদের চিহ্ন এখনও ভারতে পাওয়া যায়, 
তাহাদের মধ্যে সর্ধবপুরাতন হইতেছে নিগ্রেমুলোস্ভব নিগ্রোবটু-কোন প্রাগৈতি- 
হাসিক সময়ে ইহারা আফ্রিকা হইতে আরব ও ইরাণ হইয়া বেলুচিস্তানের 
উপকূল ধরিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্বাঞ্চলে 
উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে ইভাঁরা বাঙল। ও আসাম হইয়া মালয়, আন্দামান, 
প্রভৃতি দেশে ছড়ায় । ইহাদের বংশধরেরা কোন কোন দেশে অতি অল্পপরিসর 
স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বাম করিতেছে, ভারতীয় ভাষার এখন আর ইহাদের 
প্রভাবের চিহ্ন নাই। 

তারপর এর প্রাগৈতিহাসিক যুগেই আজে প্রোটো--অস্টলয়েডগণ । 
ইহার! পালেস্তাইনের পথ ধরিয়া! ভারতে প্রবেশ করে এবং সর্বত্র ছড়াইরা পড়ে। 
সমগ্র ভারতে এবং ব্রহ্ম, মালয় প্রভূতি দেশে ইহাদ্দের বংশংরদের দেখ! যার 
প্রেটো-অস্ত্রীলয়েজগণ সমগ্র উত্তর ভারত জুড়িয়৷ সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে উপনিবেশ 
স্থাপন করে । একদল নৃতন্ববিদের মতে ইহারা ইন্দোচীন বা চীনের দক্ষিণ 
পশ্চিম হইতে আসামের পথে ব্রহ্মপুত্রের গতি আশ্রয় করিয়া ভারতে প্রবেশ 
করে। আর একদলের' মতে ইহাদের বাস ছিল ভারতের পশ্চিমে ভূমপ্যশাগর 
অঞ্চলে এবং মেসোপোটামিয়৷ হইয়া ইহারা ভারতে প্রবেশ করে। 

যাহা হোক, এই জাতি এক বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে এবং 
দূরপ্র/চ্যের দেশগুলিতে লইয়া বায়। সম্ভবতঃ, ইহারাই ভারতে জুম চাষের 
প্রবর্তন করে। ইহা ছাড়া, ধান, কলা, নারিকেল, সুপারি, আদা, হলুদ্র, লাউ, 
বেগুন, প্রভূতিরও চাষ করিত। গুহপালিতের মধ্যে ইহাদের ছিল মুরগী । 
হাতীকে পোষ মানাইয়া ইহারা কাজে লাগাইত। কার্পাস হইতে স্ৃতা কাটিয়া 
ইহারা কাপড় বুনিত। ইহাদের গ্রামাশ্ররী সভ্যতার ছাচ এবং মূল 'ভাঁষার শব্দ 
ও বৈশিষ্ট্য আধ্য ভারতকে প্রভাবিত করিয়াছে । 

আম্মানিক খ্রীষ্ট পূর্বব ৩৫০০ শতকের পূর্বে দ্রাবিড় "জাতি ভারতে প্রবেশ 
করে। ইহারা প্রধানতঃ" ছুই শ্রেণীর ছিল-_-এক দীর্ঘ কপাল ভূমধ্যসাগরীয়, 


চে 


যাহাদের বাস ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে, পশ্চিম এশিয়। ও উত্তর আফ্রিকায় 
আর এক ছিল হুন্ব কপাল, যাহাদের বাস ছিল এশিয়া মাইনরে এবং যাহার] 
ছিল আমানয়েড। অবপ্ত ইহাদের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় জাতিরাই প্রবল ছিল, 
ইহারা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে এবং সুদূর বাল! দেশেও ছড়াইয়৷ পড়ে। 

ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় ভ।তি ভারতে আসিয়! ইহার্দের অন্ুব্তী সমভাষিক 
আমে নয়েডদের সহিত মিলিয়া! দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে বিরাট নাগরিক 
সভ্যতা গড়িয়া তোলে। এই সভ্যত।র ধ্বংসাবশেষ মোহেন্-জো-দাড়ো 'ও 
হরপ্লায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার আনুমানিক কাল শ্রী পূর্বব ৩২৫০-_-২১০* 
অন্দ বলিয়া! নিদ্ধারিত হইরাছে। এই সভ্যতার বিস্তৃতি যে গাঙ্গের প্রদেশ পর্যন্ত 
তইয়াছিল, তাহার বস্তপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 

মোহেন্-জো-দীড়ে! ও হরপ্লায় প্রাপ্ত বস্তগুলি হইতে সে সময়কার সভ্যতার 
যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে প্রাচীন ভারতীর সভ;তার 
কতকগুলি মৌলিক উপ|দান এই আধোতর অগ্ত্রক ও ভ্রাবিড় জাতি হইতে পাওয়৷ 
গিয়াছে। 

দ্রাবিড়দের পর আধাগোষ্ঠি ভারতে প্রবেশ করে। আম্থমানিক শ্রী পুর্ব 
৩০০০ শতকে রুশ দেশের অন্তঃপাতী ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে ইউরোপ ও 
এশিরা জুড়ি্না যে সমতল ভূমি বিদ্মান মেখানে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি 
তাহাদের সভাতা ও সংদ্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের কতকগুলি উপজাতি 
পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ইরাণে আসে এবং ইরাণ হইতে পাঞ্জাবের পথে ভারতে 
প্রবেশ করে । ইহাদের সহিত আধ্য ভাষা সর্বপ্রথম ভরতে প্রবেশ করে। 

ইন্দো-ইউরোগীয় গোষ্ঠির ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ 
করে ; ইহাদের বিভিন্নতার চিহ্ন ভারতের প্রাচীনতম আধ্য ভাষার মধ্যে এখনও 
সক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে দুইটি 'প্রধান উপজাতির কথা অনুমান কর! 
হইয়াছে -€১) নিক বা উত্তর দেশের দীর্ঘকায় শ্বেত বা গৌরবর্ণ, হিরণ্যকেশ, 
নীলচক্ষু, সরল নাসিক ও দীর্ঘ কপাল, এবং (২) এলপাইন বা মধ্য ইউরোপীয় 
লঘুদেহ, পিঙ্গল বা কৃষ্ণকেশ ও হৃথ্ঘ কপাল জাতি। বাঙলা দেশের আর্য ভাষী 
জনগণ এই হৃন্বকপাল আলপীয় শ্রেণীতে পড়ে। 

আধ্যদের আগমনের ফলে আধ্যভাষা! উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করেঃ 
প্রোটো-অস্ত্রালয়েড ও দ্রাবিড় উভয়েই আধ্য ভাষা গ্রহণ করে। এই ত্রিবিধ 
জাতি ও তাহাদের ভাঙ্বা মিলিত হইয়া এক নূতন জাতি ও নূতন ভাষা স্যর 
করে-_উত্তর ভারতের ( ভারতীয় ) আধ্য ভাষা-ভাবী হিন্দু । 


৬৮৩ 


'আধ্যদের পর ভোট-চীন ভারতে আসে। খ্রীষ্ট জন্মের ২০১০ বৎসর 
পূর্ব্বেই চীন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্্মনকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের 
সহিত চীনের যোগ স্থাপিত হয়। আসামে ও উত্তর-পূর্বব বঙ্গে ভোটের! বসতি 
স্থাপন করিলেও আধ্য সভ্যতার উপর বিশেষ প্রভা বিস্তার করিতে পারে 
নাই। 

এইভাবে গঠিত হইয়! ভারতীয় আধ্য সভ্যতা পূর্বে ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ 
করিতে থাকে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা আরম্ত হয় । 

ভারতীয় আধ্যগণ ধীরে ধীরে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বিভৃত হইতে থাকে, 
প্রোটো অষ্ট্রীলয়েড ও দ্রাবিড় গোষ্ঠির যে সকল উপজাতি আধ্যদের সহিত মিশ্রিত 
হয় নাই, তাহারা এই বিস্তৃতির চাঁপে ক্রমশ আরও পূর্ব ও “দক্ষিণে সরিতে থাকে । 
আধ্যেতরদের প্রতি আধ্যগণের অসীম ঘ্বণা ও অবজ্ঞা ছিল», আধ্য সাহিত্যের 
বন স্থানে পূর্ব ও দক্ষিণের অধিবাসীদের সম্পর্কে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। 

ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাঁঙল! দেশে আসিতে আধ্যদের যথেষ্ট সময় 
লাগিয়াছিল। যতদিন তাহারা আসে নাই, ততদ্দিন আধ্যেতর জাতির! বাঙলায় 
বাস করিত। ইহাদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কন্ম এবং ভাষা 
আধ্যদের ন্যায় ছিল না বলিয়া আধ্যগণ ইহাদের ঘ্বণা করিত। এতরেয় 
আরণ্যকে সর্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়; সেখানে বলা হইয়াছে যে 
বঙ্গবানীগণ পাখীর মত কিচির-মিচির করিয়া কথা বলে। 

আর্য সংস্কৃতি যে বাঙলাদেশ পর্য্স্ত বিস্তৃত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ পাওয়া! যায় আধ্য সাহিত্যে । যে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হয়, 
তখন আধ্যগণ মিথিলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে) 
কিন্তু মগধ ও বঙ্গ তখনও আধ্যপ্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাই, তখনকার 
আধ্য বিধানে যে কোন কারণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্রী ও মগধ দেশে গেলে 
“পাতিত্য দোষ" হইবে এবং তার জন্য “পুনঃসংস্কার করিতে হুইবে। বৌধারন 
তার ধর্মন্ুত্রে বিধান দিলেন যে বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি স্থানে সংকীর্ণ যোণি 
জাতির বাস বলিয়া সেখানে গেলে আর্্যগণ অশুদ্ধ হইবেন, পুনরায় শুদ্ধ হইতে 
এক প্রকার বিশেষ যজ্জের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । অধর্ধব বেদ আরও অগ্রসর 
জর-জালা, রোগ-শোককে পূর্বদিগের অঙ্গ, প্রভৃতি দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা 
হইয়াছে যেখানে কেঁদো কেঁদো বাঘ আছে। বল! বাহুল্য, এই বাঘ রয়্যাল 
বেঙ্গল টাইগার ছাড়া অন্য কিছু নয়। 

আধ্যদের বঙগদেশ .অধিকারের সঠিক বিবরণ কোন ইতিহাস বা সাহিত্যে 


এ 


পাওয়া যায় না বলিয়া ইহার তারিখ নির্ণয় করার কোন উপায় নাই। একটা! 
কাহিনী অবলম্বন করিয়! ইহার একটা মোটামুটি সময় নিদ্ধারণ কর! হইয়া থাকে। 
কথিত হয় ষে বিজয় সিংহ নামক “রাট”-দেশীয় এক. রাজপুত্র সিংহল জয় করিয়া 
সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সিংহলের ইতিহাস হইতে জান। 
বায় যে ইহা গ্বীষ্ট পূর্বব ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা । ন্ুতরাং এই কাহিনী যদি সত্য হয় 
তথে খ্রীষ্ট পূর্বব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেই আধ্যগণ বঙ্গদেশ অধিকার করেন ; কারণ 
বিজয় সিংহ নামটি বাঙালী নয় সম্পূর্ণরূপেই আধ্য । 

যাহা হোক, আধ্যদের মগধ ও বঙ্গ অধিকারের পর এদেশের অধিবাসীরা 
আধ্যদের ধর্ম, রীতি-নীতি, ভাষ! ও আচার-ব্যবহার অবলহ্ছন করিলেও নিজেদের 
পৃথক সত্বা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দের নাই ; অনেকটা বিজেতাদের সহিত বিজিতের 
মত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। কয়েক শতাব্দী পর তাহারা! আবার স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল; উন্তরাঁপথের উর্বাঞ্চলে আরদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী 
আন্দোলন এবং বিদ্রোহ, আরম্ত হয়। 

ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে বৌদ্ধ ও জনধর্দের 
মধ্য দিয়! এবং ইহারা প্রসার লাভ করে দেশের আধ্যেতর জাতিগুলির মধ্যে। 
এইজন্য বহুকাল পধ্যস্ত আধ্যধ্মশান্তে বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়! স্বীকার করা 
হয় নাই। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর বদ্ধমাঁনের নির্ববাণ- 
প্রাপ্তির অল্পকাল পরে অনাধ্য শিশুনাগ বংশীয় বিদ্িসার ও অজাতশন্র একচ্ছত্র 
আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বৌদ্ধধন্্ প্রচারের বথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন । 
উহাদের পর মহানন্দের পুত্র শূত্র জাতীয় মহাপদ্ম নন্দ সিংহাসন অধিকার করিয়া 
নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিরকুল নিশ্মুল করিয়া 
একচ্ছত্র সম্রাট হইম়াছিলেন এই সময়ে, অর্থ আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩২৭ 
সালে দ্রিগ্বিজয়ী আলেকজেগ্ার পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা তীরে উপস্থিত 
হন। এখানে তিনি আধ্যাবর্তের পূর্ববপ্রান্তে অবস্থিত “প্রাসিই” (প্রাচ্য ) 
এবং «গঙ্গেরিডই” ( গঙ্গারাঢ ) নামে ছুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের কথা শুনিয়াছিলেন। 
নন্দগণ সিংহাসন্চ্যুত হইবার পর মৌধ্যবংশের প্রথম নরপতি চন্দ যখন গ্রীক 
অধিকৃত পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করিয়। মগধ সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন, 
তখন সম্ভবতঃ দক্ষিণ বঙ্গে ও দক্ষিণ কোঁশলে একটি ম্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। 
আলেক্জেগ্ডার প্রেরিত রাজদূত মেগ।স্থিনিণ চন্ত্রগুপ্তের সভায় অবস্থানের সময়ে 
প্রাচ্য জগতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফেটুকু অংশ 


পু 


উদ্ধার হইগলাছে তাহা পাঠে জীন! যায় এ সমক্ব গঙ্গেরিডই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল ১. 
ইছার সহিত কনিঞ্জ রাজ্যের উল্লেখ ছিল এবং ইহার পূর্ববলীমা ছিল গঞ্জানদী । 
ইহ হইতে নিশ্চিতরূপে অনুমান কর! যায় যে রাঢ় ও কলিঙ্গ মৌধ্য্য সাম্রাজ্যের 
অধীন ছিল নাট মৌর্য সম্রাটগণ পরে কলিঙ্গকে অধিকারভুক্ত করেন। 
অশোকের অন্ুশাসনে কোথাও বঙ্গের উল্লেখ নাই; কিন্তু তাহার যর ও ১৩শ, 
প্রধীন অন্থশাসনে মৌধ্য সাআরাজ্যের যে সীম! নির্দেশ কর৷ হইয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝিতে পারা যায় ষে রাঢ় ও ব্গ তখন মৌধ্য সাস্রাজ্যভুক্ত ছিল ন!।. 

খ্রী্ীয় €র্থ শতাবীর মধ্যভাগে কুষাঁণ সাম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খগ্ুরাজ্য 
বিভক্ত হইয়া যায়। এই সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল জান! 
যায় না। 

বাঙলা দেশে বাকুড়া জেলায় শুশুনিয়! পর্বতপাত্রে ষে শিলালিপি আছে তাহ 
হইতে জান! যাঁয়, সিংহ্বন্্ার পুত্র চক্রম্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক পুক্ষরণা নগরের 
অধিপতি চন্ত্রবন্মা বিষ্ণুর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন যে 
শুশুনিয়া পর্বতলিপির চন্দ্রবম্মীকেই সমুদ্র দিখ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরাজিত 
করেন। এলাহাবাদ হুর্গমধ্যে অবস্থিত অশোকের শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের যে 
প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে বল! হইয়াছে যে সমুদ্রগুপ্ত চন্ত্রবর্মা নামক আধ্যা- 
বর্তের এক রাজাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন । 

্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র আধ্যাবর্ত অধিকার করেন; সমতট' 
(দক্ষিণ বা পূর্ব বঙ্গ ), ডবাক ( সম্ভবতঃ ঢাকা ), কামরূপ, প্রভৃতি তাহাকে কর 
দিভ। গুপ্তরাজগণের শাঁদনাধিকারে গৌড় বঙ্গের নানারূপ ভাগ্যবিপধ্যয় ঘটিয়াছিল। 
গুপ্তগণের পতনে বঙ্গদেশের রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ; ইহাদের মধ্যে কর্ণ- 
স্বর্ণের রাঁজগণ ছিলেন প্রধান । 

্ী্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তরাঁপথের পূর্বাঞ্চলে অনেক নূতন শক্তি জগিয়। 
উঠিয়াছিল এবং গৌঁড়বাসী আটশত বৎসর পরে পুনরায় উত্তরাপথে একাধিপত্য 
বিস্তারের চেষ্টা করে। তখন শশাঙ্ক নামে এক রাজা পূর্বাঞ্চলের অন্ততম অধিপতি 
ছিলেন। এই শশাস্কের উল্লেখ 'বাণভট্রের হর্ষচরিতে, চৈনিক পরিব্রাজক ইউষান 
চোয়াঙ্র ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং হুইথানি খোদ্দিত লিপিতে পাওয়া যায়। এই সকল 
হইতে জানা যায় যে শশাঙ্ক কর্ণনবর্ণের অধিপতি ছিলেন; তাহার অপর নাম ছিল 
নরেজ্দগ্প্ড। ইনি গৌড় ও রাঢ় দেশ অধিকার করিয়া মগধ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন এবং হর্ষবদ্ধনের জোস্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে নিহত করেন। কর্ণন্থবর্ণ 
সুশিদাবাদ জেলায় অবস্থিতপ্রাঙীমাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয়। 


ডু 


শশাঙ্ক হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং টা 'জন্ত কিছুটা 
বৌদ্ধিগকে নির্ধ্যাতনও করিয়াছিলেন 

সপ্তম শতাব্দীর শেষে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক বারংবার 
আক্রান্ত হইয়! গৌড়ীয় প্রজাবুন্দ অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়ে। ইহা ছাঁড়াও, মগধের 
গুগ্তবংশীয় দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পর আর কোন রাজ! বোধহয় মগধ-গোঁড়- 
বঙ্গে স্বীয় অধিকার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ফলে গ্রীস্টীয 
অষ্টম শতাববীর মধ্যভাগে উত্তরাপথের প্রাচ্য খণ্ডে ঘোর অবাঁজকতা। এবং মাত্স্ত স্া় 
চলিতে থাকে । 

খালিমপুরে আবিষ্কত বন্মপালদেবের তাত্রশাসনে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতিপুঞ্ধ 
মাওভ্ত ন্যায় দূর করিবার জন্য বপ্যট নামক রণকুশল ব্যক্তির পুত্র গোপালদেবকে রাজা. 
নির্বাচিত করিয়াছিল। ইহা আনুমানিক খ্রীন্তীয় ৭৫০ অব্দেঙ মধ্যে ঘটে । 
গোপালদেব পাল বংশের প্রথম রাজা । তীহার রাজ্যকাল হইতে মগধ, গৌড় ও 
বঙ্গের পাল-সাম্রাজ্যের. ইতিহাস আরম্ত হয়। পাল রাঁজগণ এক বিশাল বঙ্গ-রাজ্য 
স্থাপন করিয়া দেশকে সজ্ঘবদ্ধ ও স্ুশ/সিত করেন, আধ্যভূমের রাজগণের প্রণা 
অন্্রসরণ করির। তীহার! সাভিত্য 'ও শিল্পকলার সমৃদ্ধি সাধনে বত্ুবান হইয়াছিলেন । 
কবি ও শিল্পী তাহাদের রাজসভা অলম্কত করিতেন। পাঁল-রাঁজগণের আশ্রধে 
সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত নামক কাব্য বচন! করেন । পাল বংশীয় রাজা ধর্মপালের 
নাম বাঙলা ধর্মমঈগল কাব্যে পাওয়া বায়। 

বাউল! ভাষা! ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ভাতিবত্ব রচনার সর্বপ্রধান অন্তরাষ 
উপাদানের অভাব। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাবে প্রাচীন পুথি নষ্ট হইয়া 
গিম্নাছে ; লৌকিক প্রসিদ্ধি বা! 'প্রবচনে অনেক কাঁকোর নাম উল্লিখিত আছে, কিন্ত 
তাচার্দের নিদর্শন আজও পাওয়! বায় নাই। 

ইহ! ছাড়াও আর একটা কারণ "মাছে । ইউরোপীয শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে 
আমাদের দেশের শিক্ষিত সব্প্রদ্দায় প্রাচীন সাহিতা ধারার সছিত বোগাযোগ ছিন্ন 
করিয়া ফেলেন । সেই সময় অনেক পুথি এরপক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়, যেখানে কথনও 
বর্শজ্ঞন প্ররেশ করে নাই। কোথাও এগুলি অনাবশ্তক বিবেচনায় অনাদরে 
গ্রহকোণে জমা হইয[ছিল, কোথাও বা প্রাচীন ধর্বগ্রন্থরূপে পুজিত হইতেছিল। 
বাকুড়া জেলার এক রজক গুহের চাল হইতে অতান্ন আকস্মিকভাবে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
পুণি আবিষ্কৃত ইয়া! বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাসে নৃতন আলোকপাত করে। 
নেপাল রাজধরবারের গ্রন্থশালায় এইভাবে বৌদ্ধ গান ও দোহার পুঁথি পাওয়া বাম 
এব বাঙলা ভাষার ধারা নিদ্দীরণে একটি অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। 


এ] 


সুতরাং অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন উপাদান লইয়া যতই বৈজ্ঞানিকভাবে বাঙুলা৷ ভাবা 
ও সাহিত্যের ইতিহাস রচন৷ করা যায়, নূতন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন সিদ্ধান্তের 
পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য হইলেও অন্রান্ত বস্ত 
প্রমাণের অভাবে অনেক জিনিষই নিশ্চয় করিয়! বলিতে পারা যায় না, গ্রহণ 
করিতেও বাধে। 

তথাপি প্রচেষ্টার অন্ত নাই ; পূর্ববাচাধ্যগণের গবেষণা অন্গামীদের পথ স্থগম 
করিয়াছে। একদিন বাঙলার ইতিহাস সম্পূর্ণাল হইয়! উঠিবে বলিয়া এখন বিশ্বাস 
করা যায়। 

বাঙল। দেশের ইতিহাসের যতটুকু আমরা পাইয়াঁছি, তাহাকে আধ্যপ্রভাবিত 
বলা চলে। আধ্যসভ্যতার চাঁপে পড়িয়া বাঙলার আধ্য-পুর্ববন্তী অধিবাসীদের 
কথা--তাার্দের জীবনবাত্রা, তাহাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্মকম্ম আধ্য 
ইতিহাসের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে । প্রথম দৃষ্টিতে এরূপ মনে হওয়াই 
স্বাভাবিক যে, বাঙলার ইতিহাস আধ্যসভ্যতারই ইতিহাস ₹ ইহাতে আধ্যেতর 
উপাদান একেবারেই নাই। 

বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে প্র একই কথা । ডাঃ শুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় বহু পৰিশ্রম করিয়৷ বাউল! ভাষার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। বাঙল। 
ভাষার বিষয়ে কোন আলোচনা করিতে গেলে তাঁহাকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
আচার্য বলিয়া! গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি যে বাঙলা ভাষার ইতিহাস রচনা 
করিয়াছেন, তাহাকে এককথায় বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে বাঙল! দেশে 
প্রচলিত আধ্যপ্রাকৃতসম্ভৃত কথ্য ভাষার ইতিহাস । বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু 
শব্দের অম্ব় আধ্য ভাষার নিরিখে করা হইয়াছে ; যেগুলির ব্যাখ্য। করা যায় নাই 
কেবল সেগুলিকে দেশী আখ্য। দেওয়া হইয়াছে । এই দেশী কথাটির অর্থ, বাংলা 
দেশের আধ্য পূর্বববন্তী অধিবাসীদের ভাষা হইতে গৃহিত। 

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কেবলমাত্র কয়েকটা শব্দের অবস্থিতি 
কোন ভাষার উপর অন্ত ভাষার প্রভাব নিদ্ধারণের গুরুতর প্রমাণ নয়। তাহা 
হইলে সকল আধ্যভাষাকেই এক বলা যায়, কারণ কতকগুলি শব্দ প্রায় সকল 
ভাষাতেই একইরূপে প্রচলিত আছে? সংস্কৃত মাতৃ, পিতু শব্দের সহিত লাতিন 
1৬16021 ও 08661, শরীক 11806 ও 19661, জার্মান 1406667 ( মুতর) 
ও" ৬৪০৪: (ফাতর ), ফরাসী 20675 ও 7615 শবের লাদৃশ্ত লক্ষণীয় । কাজেই 
ভাষার বাগ্িধি ও ব্যাকরণের বিশ্লেষণ দ্বারা এক ভাষার উপর অন্ত ভাষার প্রভাব 
প্রমাণ করা অনাবস্তক । 


আর্ধ্যগ্ণণ যে ভাষ! লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া 
যায় খণ্বেদের হৃত্রগুলিতে। এই ভাষার নাম ছন্দস, অর্থাৎ বৈদিক কবিতার 
ভাষা। খণ্েদের সুত্রগুলির মধ্যে একাধিক ভাষাগত বৈচিত্র্য দেখা যার বলিয়! 
অনুমান করা হইয়! থাঁকে ষে আধ্যগণের এদেশে আগমন একসঙ্গে হয় নাই; 
বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দলে তাহারা আসিয়াছিল । প্রথম দল ও দ্বিতীয় 
দলের আগমনের মধ্যে সময়ের এরূপ ব্যবধান ছিল যে উভয় ভাষার পার্থক্য 
লক্ষণীয় ভাবে ফুটিয়া উঠে এবং তাহ সুক্তগুলির মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট | 

আধ্যগণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও প্রসার লাভ 
করিতে থাকে । কোথাও ইহ! অবলীলাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কোথাও আধ্যেতর 
আদিম অধিবাসীদের প্রবল বাঁধায় সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে 
ভারতবর্ষের ভাষা ও সংস্কৃতি দুইটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে $-_ উত্তর 
ভারতের আধ্য-প্রভাবিত ভাষা ও সংস্কৃতি ও দক্ষিণভারতের আধ্য-প্রভাব 
বজিত দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষা ও সংস্কৃতি । অবশ্ত কালক্রমে আদান-প্রদানের ফলে 
উভয়েই উভয়কে প্রভাবিত করিয়াছে । 

কিন্তু যেসব অঞ্চলে আধ্য ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেখানের আর্য 
পূর্ববন্তী অ!দিম অধিবাসীরা আধ্যদের মানিয়া লইলেও সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন 
দেয় নাই ; তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়াই আধ্য ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত 
মিলিত হয়। ফলে আধ্যভাষা ও সংস্কিততে এই আধ্যেতর জাতির অনেক 
বৈশিষ্ট্য মিশিয়া যায়। আধ্যগণ এই মিশ্রণকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই ; এই 
নবজাত ভাষাকে তাহারা প্রাকৃত অর্থাৎ ইতরজনের ভাবা বলিয়া অভিহিত 
করে। (অবশ্ঠ ইহার বিকল্প অর্থও দেওয়া] আছে, বথা-_ প্রকৃতি হইতে জাত 
সরল, সহজ শ্বাভাবিক ভাষা ) এবং এই ভাষায় যাহার কথা বলে তাহাদিগকে 
অন্ত্যজ অর্থাৎ হীনকুলোস্তব সংস্কারবজিত বলিয়৷ ঘ্বণ৷ করিতে থাকে। 

এদিকে “অনাধ্য দের সংস্পর্শে দেবভাবা কলুষিত হইতেছে দেখিয়া এই ভাষার 
পবিত্রতা রক্ষার জ5 আধ্যগণ চেষ্টা আরম্ভ করে। বিখ্যাত বেৈয়াকরণ পাণিনি 
এই ভাষাকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিলেন ; ইহার জন্য বিবিধ নিয়ম তাহার “অষ্টধ্যায়ী” 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন হইতে এ ভাষার নাম হইল সংস্কৃত অর্থাৎ, 
[261769 7 ইহা শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর ভাষা। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিতে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে সমাজের অভিজাত শ্রেণী এই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার 
করিতেছে, কিন্তু ভৃত্য প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাতেই কথাবার্তা কহিতেছে ; এমন 
কি অভিজাতশ্রেণীর স্ত্রীলোকের! ও রাণী-মহার।ণীর! প্রাকৃতেই কথা কহিয়াছেন। 


ও 


সংস্কৃত ভাষাকে নিষ্বমক্ধ করার ফলে ইহার পবিজ্রতা রক্ষা হইয়াছে, সন্দেহ নাঈ 3 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রসারও রুদ্ধ হইয়া যাঁ়। ফলে, পাঁণিনির সময়ে ভাষা 
ষেন্পপ ছিল আজও সেইরূপ আছে । 

: অপর দিকে, কথ্যভাষা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নিতা 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে থাকে বলিয়! ইহার গতি রুদ্ধ হয় নাই; বরং আবশ্তক 
মত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দ্বারা নব নব রূপ লাভ করিয়াছে । কথ্যভাষার 
সতেজ গতি ও প্রকাশ-ক্ষমতা সংস্কৃত ভাষা পন্থীরা সহজেই শ্বীকার করিয়া 
লইয়াছে এবং প্রয়োজন মত কথ্যভাষা হইতে শব আহরণ করিয়া উহাকে সংস্কৃত 
শব্দের মত রূপ দিয়া নিজস্ব বলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে [ তুলনীয়-_প্রারুত পুত্তল 
শব যাহা শিশুগণ খেলার পুতুলকে 'পুত্র'--লন্বোধনে ব্যবহার করিত, তাহাকে 
পুত্তলিকা” রূপে সংস্কৃতে গ্রহণ করা হইয়াছে পুতুল বুঝাইতে ]1 অবশ্য 
কথ্য-ভাষার এই প্রসার তাহার প্রীতির চক্ষে দেখে নাই ; কথ্যভাষায় শাস্স গ্রন্থ 
রচনার বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিদেশ দিয়! এই ভাষার জনপ্রিয়তা রোধ করিবার চেষ্টা যথেষ্টই 
হইয়াছে । কিন্ত কিছুতেই কোন ফল দেখা যায় নাই; কালতরঙ্গ কেহই নোধ 
করিতে পারে না । 


ভারতবর্ষের আধ্্য-অধিকৃত অঞ্চলের এক একটি অংশে কথ্যভাষ সেখানকার 
বৈশিষ্ট্য অন্ুনারে এক একটি অল্পবিস্তর প্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে, বর্তমান বাঙল। 
ভাষা এইরূপ একটি কথ্যভাষার বংশধর! কিন্তু এখানেও সংস্কৃত ভাষাদ্'বা 
ইহার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভি- 
ভাবকত্ে বাঙল! ভাষা ক্রমশ ছুবেধ্য হইয়া উঠিহে থাকে ; যখনই কেহ সেই 
ভাষায় কথ্যভাবা হইতে শব্দ আহরণ করিয1! ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছে, 
সে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ ও উপহাঁসের পাত্র হইয়াছে । কিন্তু এখানেও সেই একই 
কথা; কালতরঙ্গ রুদ্ধ তয় নাই, কথ্যভাষ! জয়যুক্ত হইয়াছে । বাউলা ভাষা 
সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সর্বসাধারণের সম্পদরূপে আদর লা 
করিয়াছে। 

প্রাকৃত ভাষাভাষী অশিক্ষিত জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের ফলে সংস্কত 
ভাষার বহু শব্দ পরিবন্তিত রূপ লাভ করে; অব্ঠ এই পরিবর্তন ভাষাতব্বেব 
নিয়ম জন্ুসারেই হইয়াছে । কিন্তু ইহার সকল স্তরের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। 
তুলনামূলক ভাষ।তত্বের সাহায্যে ইহাদিগকে অনুমান করিয়া লওয়। হইয়াছে । 
এই পরিকর্তনের একটি মনোজ্ঞ দৃষ্টান্ত রচনা করিয়াছেন ডাঃ স্থুনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাই এখানে যথাযথ উদ্ধত কর! হইল £-- 
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রবীজলনাথের “সোনার তরী” কবিতাটির ছুইটি লাইন আধুনিক বাঙওলাঁয় প্রকাশ 
করিলে এইরূপ দাড়ায় 
গান্‌ গেয়ে না' বেয়ে কে আনে পারে, 
দেখে যেন (জ্যানে! ) মনে হয়, চিনি ওরে। 
আনুমানিক ১৫০০ গ্রীষ্টাব্দের মধ্য যুগের বাঙলায় ইহ! এইরূপ ছিল__ 
গান গায় ( গাইহা! ) নাও বার্যা (বাইহা! ) কে 
আন্তে (আইসে ) পারে, 
দেখ্যা € দেইখ্যা ) জেন অ (জেন্হ, জেহেন ) 
মনে হোএ চিনী ( চিন্‌ হীয়ে) 
ও আরে (ওভারে )। 
আনুমানিক ১১০০ খ্বীষ্টাব্দের প্রাচীন বাঙলায় ইহার রূপ ছিল-_ 
গাণ গাহিঅ নাঁব বাহিঅ কে 
আইশই পারছি, 
দেখিআ জৈহণ মণে ( মণহি ) হোই 
চিন্হি অই ওহারহি । 
আনুমানিক ৮০০ খ্রীস্টাব্ধের মাগী অপভ্রংশে (মাগধী অপভ্রংশের কোনও 
সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়! যাঁয় নাই ? ভন্টান্য প্রাকৃত ভাষাব অপত্রংশ পাওয়া গিয়াছে 
বলিয়া! এবং মাগধী প্রাকৃতের প্রসারকে স্ুসঙ্গতরূপে প্রতিষিত করিতে হইবে 
বলিয়া তুলনামূলক ভাষাতত্বের সাহাধো ইহারও অপভ্রংশ অবস্থার কল্পনা করিয়! 
লইতে হইয়াছে ।) 
গান গাহিঅ নার্ব বাহিঅ কই (কি) 
আবিশই পারহি ( পালহি ), 
দেকৃখিয় জইহণ” ( জইশণ" ) মণহি হোই 
চিণ.হিঅই ওহঅরহি € ওহঅলহি ) 
আনুমানিক ২০০ গ্রীষ্টাব্দের মাগধী প্রাকতে ইহার রূপ__ 
গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা ) নাবং বাহিঅ 
(বাহিত্তা ) কগে (কএ, কে ) আবিশদি 
পালধি (পাঁলে ১ 
দেকৃখিঅ ( দেকৃথিত্া ) জাদিশণং মণধি 
হোদি (ভোদি ) চিণ.হি অদি 
অমুশ শ কলধি (-অমুশশ কদে )। 


১৯ 


"আনুমানিক ৫০০ খ্রষ্ট পূর্বে আদি যুগের প্রাচ্য প্রাকতে সম্ভাব্য রূপ ছিল-_ 
গাণং গাথেত্বা নাবং বংহেত্বা ককে (কে) 
আবিশতি পালধি ( পালে ), 
দেকৃথিত্বা যাদিশং (যার্দিশনং ) মনধি ( মনসি ) 
হোতি (ভাতি ) চিণ হিয়তি অমুশ.শ কতে। 
আশ্মানিক ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্ধ্বের বৈদিক ভাষাতে ইহার রূপ হইবে-_ 
গানং গাথয়িত্ব! নাবং বাঁহয়িত্বা ককঃ (কঃ) 
আবিশতি পারধি (-পারে) 
ৃক্ষিত্া ( পৃষ্টা! ) যাদৃশম্‌ মনোধি (অনসি) 
ভবতি চিন্ত্যতে অমুষ্য কৃতে 
(-অসৌ-অম্মীভির জ্ঞায়তে )। 
এই পদ্ধতিতে বৈদিক ভাষ! হইতে যে কোন আধুনিক ভারতীয় কথ্যভাষার 
প্রসারের বিভিন্ন অবস্থা নির্ধারণ করা যাইতে পারে । ভারতীয় 'আধ্যভাঁষার বংশ 
পীঠিকা এইভাবে রচন! কর! যাইতে পারে । 


বাঙাল! লিপি 


কথার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়ে মানুষ অনেক দিন-ই নি শ্শন্ত 
ছিল। কিন্ত ক্রমে সে অনুভব ক'রলে যে তার টেনন্দিন জীবনযাত্রায় এমন 
অনেক বিষয় আসে যেগুলি তার ম্মরণ রাখা প্রয়োজন। সকলের স্থৃতি-শক্তি 
সমান নয়; অনেকেই কোনও কিছু বেশি দিন মনে রাখতে পারে না। তাই 
স্বৃতির উপর নির্ভর করে আমাদের অনেক সময়েই ঠকতে হয়। এজন্য মানুষ 
এমন একটা কিছু উপায় বার করার চিন্তায় মন দিল যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য 
নিজের মনে রাখা যায় এবং ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের অবগতির জন্য রেখে যাওয়া যায়। 
মানুষের অভাব-বোধ-ই আবিষ্কারের জনক বলে ইংরাজিতে প্রবাদ-বাক্য আছে। 
মানুষের এই অভাব পূরণের জন্তই মানুষের দ্বারা লিপি-কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। 

মান্গুষ যেমন একদিনে অতি সহজেই কথার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করতে 
সমর্থ হয় নি, সেইরূপ একদিনেই অন্গন্লরর সাহায্যে মনের কথা লিপিবদ্ধ করতে 
পারেনি ; আরম্ভ এবং সুচন! অতি স্থুল আকারেই হয়েছিল । 

মানুষের লেখার প্রথম প্রয়াস চিত্রের আকারে প্রকাশ পায়। কতকগুলি 
গুল দ্রব্যের অথবা' প্রাণীর ছবি দেয়ালের গায়ে অথবা পাথরের উপর কুঁদে মান্য 
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লিখতে শিখেছিল। কিছুদিন এ দিয়েই বেশ কাজ চলতে থাকে, কিন্তু এই 
পদ্ধতিকে অবলম্বন করে মানুষ বেশিদিন খুশি থাকতে পারে নি। এই উপায়ে 
সে তার মনের সব কথা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে না পারায় এর চেয়ে সহজ 
এবং উন্নত পন্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে প্রতীকের সাহায্যে 
লেখা আরম্ত হয়। কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় ও প্রত্যেক মানুষের ব্যবহারের 
সামগ্রী, যথা-_তীর, কোদাল, লাঙ্গল প্রভৃতির প্রতীক কাছে লাগে ; ধেমন খনন- 
কাধ্য বোঝাতে কোদালের চিত্র ব্যবহার সুরু হয়। 

প্রতীক সাহায্যে ভাব প্রকাশের অনেকটা! স্থবিা হয়েছিল। যেমন, 
হরিণ শীকার কর! বোঝাবার জন্য হরিণের গাষে একটা তীর একে দিলেই কাজ 
হয়ে যায়। এই জাতীয় চিত্র-লিপি বিশেষভাবে প্রসারিত এবং পরিণত করেই 
চীন দেশে লেখার কাজ এখনও সুষ্ুভাবে সম্পন্ন তচ্ছে। সেখানে “দরজা বন্ধ আছে+, 
“বাগানে ফুল ফুটেছে” অথবা! “স্ব উঠেছে" কেবল একটি চিত্র-রেখায় লেখ! যায়। 

এই প্রতীক চিত্র-লিপির গৌণ ফল আরও অনেক দুর-ই, এগিয়েছিল। এই 
পদ্ধতি থেকেই মানুষের মনে বর্ণমালা স্ষ্টি করার ধারণা জন্মায় । প্রতীক-চিত্রের 
সাহায্যে কাধ বুঝান যায়, তখন প্রতীকদ্বারা শব্দও তো বোঝান সম্ভব, এই বিশ্বাস 
মানুষের মনে উদয় হয। এই বিশ্বামবশে বহুদিনের বহু পরিশ্রম এবং এঁকাস্তিক 
চেষ্টার ফলে আমাদের বর্ণমালার উৎপত্তি হযেছে । 

্ষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে ভার৩-সম্রাট ধর্মপ্রাণ মহারাঞ্গ অশোক বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের জন্ বুদ্ধদেবের কতকগুলি বাণী ও নির্দেশ ন!না স্থানের পাহাড়ের গায়ে 
লিখিক্েছিলেন। সেগুলি আজও সেই অবস্থায় আছে এবং জনসাধারণের কাছে 
অশোকের স্বৃতি আঁর বৌদ্ধধর্মের পরিচয় অমর করে রেখেছে । অশোক যে কি 
লিখিয়েছিলেন তা অনেকদিন পর্যন্ত জানা বায় নি, কারণ সেখানে থে লিপি ব্যবহৃত 
হয়েছিল সেগুলিকে কেউ চিনতেন না। ্রীষ্টীব ১৮৩৭ সালে জেমস্‌ প্রিক্সেপ, 
নামে একজন ইংরাজ এই অশোক-অগ্রশাসনগুণির পাগোদ্ধার করেন। তখন 
জান! যায় যে ওগুপি ত্রাহ্মী লিপিতে লেখ। হয়েছিল এবং যেহেতু এই অনুশাসনগুলির 
পূর্বেকার কোনও লেখার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি, সুতরাং, ব্রাহ্মীকেই 
ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বর্ণমালা বলে ধরা হয়েছে । এই ব্রাঙ্গীলিপি-ই ভারতীয় 
বর্ণমালাসমূহের মধ্যে অধিকাংশের মাতৃস্থানীয়া, এবং আমাদের বাঙলা লিপিও এই 
্রাহ্মী থেকেই এসেছে। 

ব্রাঙ্গীলিপির উৎপত্তি সহ্বদ্ধে ছু'রকম মত,আছে--€১) ফিনীশিয়া দেশের 
লিপির ছণচে ভারতীয় পশ্ডিতগণ এই লিপি গঠন করেন। 
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(২) মোহেন্জো-দড়ো ও হরপ্লায় আবিষ্কৃত মুদ্রার শীল-মোহরে যে লিপি 
পাওয়া গিয়াছে, তা সম্ভবতঃ কোন অনাধ ভাষায় লিখিত; এই চার হাজার 
বছরের প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি। তবে এই ভারতীয় প্রাচীন 
'অনাধ লিপি থেকেও প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ লিপির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। 

্রাঙ্মী লিপির গঠনপ্রণালী সরল, এর বর্ণগুলির মাথায় কোনও মাত্রা-রেখা নাই। 
এগুলিকে গঠনের দিক দিয়ে বিচার করলে ভাস্কধ-শিল্পের-ই অন্তর্গত বলা যেতে 
পারে) যেন কতকগুলি আলাদা আলাদা! নক্সা আকা হয়েছে। 

ব্রাঙ্গী একদিনেই ভারতের একমাত্র লিপিতে পরিণত হয়নি; একে অনেক 
দিন ধরে অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই বেতে হরেছে। রাজা অশোকের 
সময়েই ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পারস্তের একিমেনিয়ান সাম্রাজ্যে প্রচলিত 
খরো্টী নামক (সমিটিক লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল; কিন্তু দেশের রাজা ব্রাঙ্গীকে 
গ্রহণ করায় এটা ক্রমশঃ লোপ পায়। 

কুষাণদিগের রাজত্বকালে খ্রাঙ্গী লিপির গঠনে সামান্থ একটু পরিবর্তন 
দেখা যায়। কিন্ক মোটের উপর এগুলি ছিল চওড়া অপেক্ষা লম্বাই বেশি। খপ 
রাজবশের সময়ে খান্মী লঘ্বা ও চগুড়ায় সমান দাঁড়ার এবং প্রত্যেক অক্ষরের মাথায় 
মাত্রার মত রেখা দেখা যার়। 


বতই দিন ঘায়ঃ ব্রাঙ্মী লিপিও লেখার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে সামান্ত 
সামান্য পরিবর্তন সাধন করে। এই পরিবন্তন জাবার দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের হয়েছিল। এই জন্য গ্রীষ্টীয় ৭ম শতাবীতে উত্তর ভারতের ব্রাহ্গী লিপির 
সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্গী লিপির পার্থক্য দেখলে ধারণা করা খুবই কঠিন হস্ত 
যে দুটিই একই লিপির পরিণতি । এই সমযে ব্রাঙ্মী লিপির নিদর্শন চীন এবং 
জাপানে প্রচুর পাওয়া যায়। সেখানকার প্যাগোডা গুভতি ধন্্মন্দির এই লিপিতে 
লেখা সংস্কৃত মন্ত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে। 

সম্রাট হ্যবধধন ৬৪৮ গ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। এর পর উত্তর ভারতে 
কিছুদ্দিন ধরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন চলেছিল । এই সময়ে রাজনৈতিক এঁক্যের 
অভাবে যেমন একদিকে সামাজিক এঁক্যের অভাব দেখা দ্রিয়েছিল, তেমনই 
লিপিও ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রাজ্যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। গ্রীষ্টীয় ৭ম ও ৮ম 
শতাব্দীতে তিনটি সম্পূর্ণ পুথক লিপি উত্তর ভারতে প্রচলিত হয়েছিল £-_ 

(১) শ্রীহর্যলিপি-গুজরাট, রাজপুতানা এবং যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশে 
প্রচলিত । 

(২) শারদালিপি- পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে প্রচলিত। 
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(৩) কুটিললিপি--যুক্তপ্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলে, বিহারে, বাঙলায় এবং উড়িয্যার 
প্রচলিত। 

এই তিন জাতীয় লিপি থেকেই আধুনিক উত্তর ভারতীয় লিপিগুলির জন্ম 
হয়েছে। শ্রীহ্য থেকেই দেবনাগরী লিপির উৎপত্তি এই লিপি এখন সমগ্র 
ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচলিত এবং ইহাকেই ভারতীয় রাষ্ট্রভাষার বাহনরূপে ব্যবহার 
করবার প্রস্তাব হয়েছে । এই লিপি রাজপুত জাঁতিও গ্রহণ করেছিল এবং 
হিন্দুযুগে রাজপুতেরাই ভারতের ইতিহাস উজ্জল করে। সেই সময় থেকেই হিন্দুর 
জীবনের সঙ্গে এই লিপি অচ্ছেগ্ভ হয়ে গিয়েছে । 

শারদ! লিপির সঙ্গে দেবনাগরীর 'প্রভাব যুক্ত হয়ে পাঞ্জাবের গুরমুখী লিপি 
স্যঠি করেছে। 

কুটিল লিপি থেকে নেপালের নেওয়ারী ও ঠমথিল-বঙ্গ লিপি এসেছে। 
মৈথথল ও বাঙলা গত তিন শতাব্দীর মধ্যে আলাদা হয়েছে । বাউলা লিপি থেকে 
আবার অসমীয়া ও উড়িয়া লিপির উদ্ভব। অসমীয়ার সঙ্গে বাউলা লিপির খুন 
পার্থক্য নাই। কিন্তু উড়িয়া লিপির আকৃতি দেখলে বাঙলা লিপির সঙ্গে এর 
সন্থন্ধ পাওয়া কঠিন। এর কারণ সম্ভবতঃ 'এই বে বাঙলায় যা দ্বারা লেখ৷ হম্স তার 
মুখটি সরু এবং কোণ-বিশিষ্ট ১ এই জন্য বাল! লিপির কোণগুলিও সরু। 
উড়িব্যায় বা দিয়ে লেখা হয় তার মুখটি মোটা এবং কোণ নাই ; এই জন্য উডডিণা 
লিপি গোলাকার । এমন কি অক্ষরের মাথায় মাত্রাগুলিও গোল না করনে 
লেখা যায় না। লিপির পরিবনচিত্র দেখলে এই রূপান্তর অনেকটা বুঝা যাবে। 

মহামহোঁপাধ্যায় ৬হরপ্রসাদ শান্ধী মহাশয় নেপাল হইতে বাঙলাভাষ|য় লেখা 
প্রাচীনতম পুস্তক লইয়া! আসেন, ইহা “হাজার বছরের পুরাঁণ বাঙ্গালাভাষায 
বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। এগুলি 
্রীসটীয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 

চর্ধাকারগণের মধ্যে সিদ্ধীচার্য লুইপা বা লুহিপাদ আদি সিদ্বা নাঁমে খ্যাত। 
তিনি অতীশ বা দীপঙ্করের সমলাময়িক এবং দুজনে একত্রে অভিষময়-বিভঙ্গ” 
নামক বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ রচন! করেন। অতীশ ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে 
তিব্বতে যান। কাজেই, বৌদ্ধগানগুলির রচনার প্রাচীনতম কাল ১০ম শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে ধরা যায়। আঁবার কৃষ্তাচার্যের বা কাহুপাদ্দের পদ আছে? তাহার 
নামও অনেক স্থলেই পাঁওয়া গিয়াছে । সকল কৃষ্টাচার্যই এক ব্যক্তি কিনা সন্দেহ। 
তবে কেস্থিজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পুস্তকাগারে “হে বভ্-পঞ্জিকা যোগরত্বমালা” নামক 
পুম্তকখানিতে যে রচয়িতার নাম পণ্ডিতীচার্য শ্রাকাহুপাদদ বলিয়া পাঁওয়া যায়, 


শত 


তাহাই চর্ধীরচয়িতার নাম বলিয়া মনে হয়। এই পুস্তক মগধের রাজা গোবিন্দপালের 
৩৯ বৎসর বয়পের সময়ে লিখিত । ইহ ঠিক হইলে উহাকে ১১৯৯ খ্রীইাবে রচিত 
বলিয়া ধরিতে হইবে। স্তর চর্ধাকার কৃষ্ণাচার্ধপাদকেও আমরা ১২ শতাব্দীর 
শেবভাগে ফেলিতে পারি। এই বিচারে চর্যাপদগুলির রচনাকাল খ্রীস্টীয় ১ম 
শতকের ২য় ভাগ হইতে ১২শ শতকের শেষভাগের মধ্যে ফেলা যাইতে পারে । 
এই সময়ে বাঙলার রাঁজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। এই পুস্তকখানিও বৌদ্ধ 
সহজিয়াদের গ্রন্থ । 

এই পুস্তকের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বাঙলাভাষায় লেখা । কিন্ত এই ভাষা লইয়া! 
কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায়। গ্রন্থের বণিত বিষয় যেমন একটা যৌগিক পন্থার 
গুঢ রহস্ত, ভাষাটিও তেমনি রহস্তাবৃত। অনেকে ইহার নাম দিয়াছেন “সন্ধা ভাষা? ; 
অর্থাৎ ইহা! সন্ধ্যার ন্যায় আলো-আধারি-_কিছু বুঝা যায়, কিছু বাঁয় না । বাম্তবিক 
পক্ষে, অনেক সময়ে ইহাদের বাহিক রূপের মধ্যে বিশেষ সঙ্গত কোনও অর্গ 
পাওয়া যায় না। কিন্ক গুহা অর্থ ধরিতে পারিলে সাধন-বিষয়ক নানা তত্ব 
জানিতে পারা যায়। অনেকে বরেন ভাষাটি সন্ধা অর্থাৎ [176517010091 
18175778051 

অনেকে আবার ইহাদের মোটেই বাঁগলাভাষা বলিয়া স্বীকার করেন না । কে 
কেহ ইহাদের প্রাকৃত, অপব্রংশ, প্রভৃতি আখা। দিরাছেন; কেহ কেহ এগুলিকে 
আবার পশ্চিম-মাগধীর লক্ষণীক্রান্ত এবং পশ্চিম-মাঁগধীর বর্তমান প্রচলিত ভাষা- 
গুলিরই আদিরূপ বলেন। কিন্তু ডক্টর স্থনীতিকূমা'র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন বে 
এই পদগুলির ব্যাকরণ? মধ্য-বাঁউলা এবং বর্তমান-বাওলার সহিত ইহার ক্রম 
বিবর্তনের নিয়মিত এবং সুস্পষ্ট সংযোগ দেখিয়া ইহাদের প্রাচীন বাঙলারই খাঁটি 
নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। 

স্থনীতিবাবুর মতে চর্যাপদের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভাষার খাঁটি নিদর্শন । 
তবে ৯ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত রাঁজাদের প্রভাবে শৌরসেনী অপত্রংশ 
সমগ্র ভারতবর্ষে প্রীধান্য লাভ করিয়াছিল, _ইহাঁরই ফলে দোহাপদের ভাষার 
উপরেও মাঝে মাঝে শৌরসেনীর প্রভাব দেখা যায় এবং কখন? কখনও মধ্যযুগের 
সাহিত্যিক প্রাকতেরও প্রভাব লক্ষিত হয় । 

দোহাগুলি পড়িলে মনে হয় যে বাঁউলাভাষাঁকে সাহিত্যে ব্যবহারের এই বোধ 
হয় প্রথম প্রয়াস। 'সেইজন্য দোহা-রচর়িতাদেরও ন্বীয় ভাবার প্রয়োগ সন্বন্ধে 
যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল না। একটু অস্থবিধা বোধ করিলেই তীহারা প্রাকৃত, সংস্কৃত 
অথবা! শৌরসেনী অপভ্রংশের সাহায্য লইয়াছেন।  পদগুলির স্থানে স্থানে এমন 


১৭ 
রত ৬০২ 


দু'একটি শন্ব পাওয়া যায় যাহা অর্থের সুষ্পষ্টতা অথবা ছন্দের নিয়ম ভঙ্গ করে; 
অথচ সেখানে খাঁটি বাঙল৷ প্রতিশব্দট দিলে উভয়ই ব্জায় থাকে। 

এই সকল বিবেচনা! করিয়া দেখিলে এগুলিকে খাঁটি বাঙলায় লেখা বলিয়া 
'্বীকার করিতেই হইবে। 


দোঁহাগুলির মধ্য কয়েকটি পংক্তি আছে যাহা বাঙলা সাহিত্যে অতি নুপরিচিত 
প্রবাদবাক্য রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আদিতেছে। 


আপন! মাংসে হরিণ বেরী। 

( হরিণ নিজ মাংসের জন্ত নিজেরই শত্রু ) 
রুখের তেন্তলী কুস্তীরে খাই 

( শাছের তেঁতুল কুমীরে খায় )। 
দুহিল দুধ কি বে্ট সামাঈ 


( দেোহন কর! দুধ কি গরুর বাটে প্রবেশ করে?) 

বৌদ্ধগান ও দোহার মধ্যে চধাচর্য-বিনিশ্চয় নামক অংশের অন্তর্গত পদগুলি 
বাঙালাভাষায় রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়৷ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান 
পাইয়াছে। কিন্ত সাহিত্যের ইতিহাস কেবলমাত্র রচনার নমুনা লইয়৷ রচিত হইতে 
পারে না । রসের দিক দ্রিয়া বিচার করিলে চর্যাচর্ষের অন্তর্গত পদগুলি বাদ দিতে 
হয়) ইহাদের সকলগুলির মধ্যে যোগের গৃহৃতব্সমূহ সঙ্কেতের দ্বারা ব্যক্ত হহয়াছে। 
ইহার! রসন্য্টির ধার ধারে না। কাজেই ইহাদের সহিত পরবর্তী সাহিত্যের 
কোনও যোগ-সম্বন্ধ নাই ; ইহারা এই ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতত্ত্র। তথাপি 
স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি সম্পূর্ণ অন্বেচ্ছাকৃত শব্দবিন্তাস 
ও ছন্দ প্রকরণের দ্বারা সাহিত্যের পর্যায়ে উঠিয়াছে, এমন কি ছু'একটির মধ্যে গীতি- 
কবিতার সুর যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা অনুভব কর! যার । আমর এইবুপ ছু'একটি 
দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি ; বুঝবার সথবিধার জন্য সরল বাঙলা অর্থও দেওয়া হইল £__ 


রাগ মালসী গবুড়া। 
জে! মণ গোএর আলা জালা । 
আগম পোথী ইঠ্ট৷ মালা ।॥ঞণ। 
ভণ কইসে সহজ বোল বা জায়। 
কাঅবাকৃচিঅ জুন ৭ লমায় ॥ঞ॥ 
আলে গুরু উএসই সীস। 
বাকৃপথাতীত কাহিব কীস ॥ঞণ। 


জে তই বোলী তে ত বিটাল। “ 
গুরু বোবসে সীসা কাল ॥ঞ। 


| আগম, জপমাল! প্রভৃতি শাস্বুজ্ঞান মনের গোঁচর; কিন্তু সহজ পথ 
€ সহজিয়া মত ) কিরূপে বলা যায়, কারণ ইহার! কায়বাঁক্‌ চিত্তের অগোঁচর। গুরু 
বৃথাই শিষ্যকে এ বিষয়ে উপদেশ দেন; ইহা বাঁকৃপথাতীত, ব্যক্ত করা! যায় না। 
শু রু" যাহা বলেন তাহ! বোবার বর্ণনার মত অস্পষ্ট, এবং শিষ্য যাহা বুঝে তাহা 
কালার অসম্পূর্ণভাবে শুনার মত। ] 
রাগমল্লারী 
মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তম্থ সাহা 
আসা! বহল পাত ফলাহ৷ (হ বাহা) |।ঞা॥ 
বরগুরু বঅণে কুঠারে' ছিজয় 
কানন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥ঞ্॥ 
বাটই সো৷ তরু সুভানুভ পাণী 
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥ঞ্না॥ 
জো তরু ছেব ভেবউ ন জাণই 
সড়ি পড়িতা রে মূঢ় তা ভৰ মাণই ॥ঞ। 
সুন তরু গঅণ কুঠার 
ছেবহ সে! তরু মূল ন ডাল |।ঞা 
[ মন তরুর ন্যায় , পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, আশা তাহার বহুল পাতা এবং 
কলম্বরূপ। 
কাহু বলে যে বন্ত গুরুর বচনরূপ কুঠারে ছিন্ন করলে সেই তরু পুনরায় উৎপন্ন 
হয় না। 
সেই তরু শুভাশুভ জলে বর্ধিত হয়। বিছজ্জন গুরুর বচন অনুসারে তাহাকে 
ছেদন করেন। 
যাহারা এই বৃক্ষের ছেদন-ভেদন জানে না তাহার! ভব অর্থাৎ সংসারকে গ্রহণ 
করিয়! উচ্চ সাধন হইতে সরিয়া পড়ে। 
শূন্ত ( অবিষ্তা) তরুকে গগন (প্রভাশ্বর ) কুঠার দ্বারা ছেদন কর, যাহাতে 
ইহার ডাল মূল আর বাহির না হয়। ] 
অপণে রচি রচি ভবনির্বাণ! 
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥ঞ। 
অন্তেন জাণহূ' অচিস্ত জোই 


১ 


জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ঞ॥ 
জইসো জাম মরণ বি তইসো! 
জীবস্তে মঅললে' নাহি বিশেসো ॥ঞ। 
জাএথু জাম মরণ বি“স্কা 

সো করউ রস রসাণেরে কংখ! ॥ঞ 
জে সচরাচর তিঅস ভমস্তি 

তে অজরামর কিম্পি ন হোস্তি ॥ঞ॥ 
জামে কাম কি কামে জাম 

সরহ ভণতি অচিস্ত সোধাম ॥ঞ॥ 

[ লোক মিথ্যা আপনার মনে ভব ও নির্বাণ রচনাদারা আপনাকে বন্ধ 
করিতেছে । জামরা অচিস্ত্যযোগী, কিন্তু জানি না, জন্ম মৃত্যু এবং ভব কিরূপে 
হয়। জন্মও যেমন, মৃত্যুও তেমনি, জীবন ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; এ 
ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সে রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। বে 
সকল যোগীর! সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহার] অজর এবং অমর 
কিছুই হইতে পারে না। পদকর্তা সরহ বলে, জন্ম হইতে কর্ম না কর্ম হইতেই 
জন্ম, সে কথা স্থির কর! যোগীদের পক্ষেও অচিন্তনীয় | ] 


মঙজল কাব্য 


যে চপল নদী পার হয়ে এল গিরি-বন-প্রান্তর, 

কথনো৷ আলোকে, কখনো অন্ধকারে, 

থমকি দীড়ায়ে সহমা সে যদ চাহিত পিহন ফিরে, 

হিমালয়-শিরে পেত কি দেখিতে কোথায় উৎস তার ? 

সা রী ও ৭ 

নদীর উৎপত্ি-স্থল অনুসন্ধান এবং আবিফার করিতে গেলে আমাদের 

অধিকাংশ সময়েই হতাশ হুইতে হয়। যে বিরাট জলরাশি বিপুল বেগে ছুই কুল 
প্রবিত করিয়া সাগরা ভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার উৎস পর্বতের বুকে গবাক্ষের 
স্যার সর কুণ্-বিশেষ, একথা বিশ্বীন করা বায় না। ত্কাই উৎপত্ি-স্থল বা 
উৎসের দ্বারা নদীর কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। নদীর পরিচয় তাহার 


গন্তব্য-পথে, তাহার ভ্োতোধুরাধু উর িওত্টবে, তাহার উৎসে নহে। 


নদীর পরিচয় যেমন তাহার উৎসে পাওয়া যায়না, কোনও সাহিত্যের 
পরিচয়ও সেইরূপ তাহার উৎপত্তি-স্থলে নাই। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যই 
কোন-না-কোন ক্ষপ্র এবং অকিঞ্চিংকর মুল হইতে উঠিয়াছে। তারপর ইহার 
প্রবহমান ধারা ইহাকে এরূপভাবে চালিত করিয়াছে যে মূলের সহিত ইহার সম্বন্ধ 
বাহির করিতে হইলে রীতিমত গবেষণার প্রবোজন হইবে। তাই, সকল সময়ে 
কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার তাহার মূল উৎসের অন্থন্ধান 
করা লাভজনক নহে) অনেক সময়েই ইহা নিতান্ত নিশ্রয়োজন বলিয়! মনে হয়। 

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইবার বনুপৃবেই অন্তান্ত দেশের সাহিত্য- 
ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। এই সকল ইতিহাস-সঙ্কলনকারীদিগের চেষ্টা ও 
পরিশ্রমলন্ধ জ্ঞান আমরা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়োগ করিলে 
লাভবান হইব সন্দেহ নাই। 

বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-ইতিহাস তুলনামূলকভাবে পাঠ করিলে আমরা সহজেই 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সকল দেশের সাহিত্-প্রচেষ্টার প্রাথমিক 
অবস্থায় যখন মান্গষের মনে আত্ম-প্রকাশের চিন্ত। সবেমাত্র জাগিয়াছে তখন সে 
জীবনের স্থুলতম অঙ্গভৃতিগুলিকে লইয়াই কাব্যরচনার প্রয়াস করিত। এই 
অনুভূতিগ্ুলি হইতেছে ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, দ্বণা, লজ্জা, ভয়, বীরত্ব, প্রেম প্রভৃতি। 

অনুভূতিগুলি স্কুল বলিয়া বণিত বিষয়ও মরল ও সোজান্থৃজি ছিল; ইহাতে 
জীবনের প্রকৃত রূপটিকেই গ্রহণ করা হইত, কোন ভাবাদর্শ দেখাইবার চেষ্টা 
ছিলনা । সাহিত্যের এইরূপ প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে ইংরাঁজি সাহিত্যে ব্যালাড 
€ 8৪110) বলা হইয়াছে। সে দেশীয় সমালোঁচকগণ মহাঁকাব্যকে বেরূপ 
£00800600 ও 1155 রূপে ভাগ করিয়া কাজের সুবিধা করিয়াছেন, 
আমরাও ব্যালাডকে গীতিকা বলিয়া তাহাদের প্রামাণিক ও সাহিত্যিকরূপে ভাগ 
করিতে চাই। 

যেগুলি প্রাচীনকালে প্রাচীন ভাবধারা লইয়া প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত হইয়াছিল, 
তাহারাই প্রামাণিক এবং যেগুলি আঁধুনিককালে আধুনিক মনোভাব লইয়া প্রাচীন 
ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়া! প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত তাহারাই সাহিত্যিক। 
ষ্ানতকবরূপ, ক্ৃততিবাসের রামায়ণকে প্রামাণিক এবং মাইকেল মধুস্থদনের মেঘনাদ- 
বধকে সাহিত্যিক বলিতে হইবে। 

প্রাক্কৃতিক আবহাওয়ার জন্ঠ আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া 
খায় না সেইজন্য অনেক লময়ে আমাদের জনস্রুতি, কিংবাস্তী, প্রবাদ প্রভৃতির 
আশ্রয় লইতে হয়। বলা বাহুল্য, এইপথে চলিতে ভুল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। 


স্২১ 


তথাপি, প্রাচীন অন্ধকার যুগ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে এরূপভাবেই 
অগ্রসর হইতে হইবে ; ইহা ছাড়া আর গতি নাই। 

বাঙল! সাহিত্যের মূল উৎস কোথায়; ইহার গোড়াপত্তন এরূপ প্রাচীন ও 
প্রামাণিক গীতিকা ছার! হইয়াছিল কিনা, ইহা নিধারণ করিতে হইলে বাউল! 
সাহিত্যের প্রধান ভাবধারা কি তাহাই সর্বপ্রথম বুঝিতে হইবে। প্রচলিত 
ভাবধারার সহিত আদিরূপের ম্বাভাবিক এঁক্য থাকাই সম্ভব। | 

ভারতবর্ষের সকল ভাষাতেই যাহ৷ কিছু রচিত হইয়াছে, তাহা কোন-না-কোন 
ধর্মসম্প্রদায়ের চেষ্টা দ্বারা সাধিত। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ধর্মতত্বের গৃঢ় 
তাৎপর্ধের ব্যাখ্যা; সহজে ইহাদের সাহিত্য পর্যায়ে ফেল কঠিন। কাজেই, 
ভারতীয় সাহিত্যের মূলে রহিয়াছে ধর্মমত প্রচার; ধর্মই ইহার কেন্দ্রস্থল । বাউল! 
সাহিত্যের মূলেও এই ধর্মভাব প্রবল; তবে বাঙালী কৰি ধর্ম-সংক্তান্ত বিষয়বস্তূকে 
রোমাঞ্চকর করিয়৷ তুলিতে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্মমত 
প্রচারের উদ্দেশ্তে গ্রন্থকে জনপ্রিয় করিবার জন্ত যে সকল উপ-বস্তর 
সনিবেশ করিয়াছেন সেগুলিকে কোনও ধর্মসম্প্রদায়ই ভাল বলিয়! স্বীকার 
করিবেন না | 

হিন্দুদের যাবতীয় তথ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ-সমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 
জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় রচিত সাহিত্যের মূল সেইজন্ত আমাদের সংস্কৃত 
সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। হিন্দুদের থে সকল দেবদেবীর কথা সংস্কৃত 
শীস্বাদি গ্রন্থে লিখিত, তীহাদের লইয়াই বাংলা সাহিত্যের জন্ম । কিন্তু এখানে 
একটি কথা আছে-_বৌদ্ব-ধর্সের পতনের পর ব্রাহ্মণা ধর্মের মে পুনরাবির্ভাব হয়, 
তাহার পরে বাউলা দেশে সাহিত্যস্থ্টি আরন্ধ হইয়াছে । সেই সময়ে বাঙলা দেশে 
ঘে বৌদপ্রভাব ছিল, তাহা হিন্দু সমাজের মধোই কতক পরিমাণে আত্মগোপন 
করিয়াছিল। তাই, বৌদ্ধ মতের সহিত সামঞ্জস্ত রাখিতে হিন্দু দেবদেবীর রূপ 
বদল করিতে হইয়াছে । সংস্কৃত শাস্ত্রে বণিত দেবদেবীর সহিত হিন্দু দেবদেবীর 
অনেক পার্থক্য দেখা দিয়াছে। 

হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদে। এই শাস্্পাঠে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অধিকার 
ছিল না। তাই জনসাধারণের নিকট বৈদিক ধর্মকে স্তপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত 
প্রাচীন ও পুরাতন আখ্যায়িক! এবং গ্রতিহা সংগ্রহ করিয়া পুরাণগ্রন্থগুলি রচিত 
হইয়াছিল। জনসাধারণের শিক্ষা এবং মনোরগ্নের জন্য পুরাণ রচিত হইয়াছিল 
বলিয়৷ পুরাণকে ধর্মবুদ্ধিগ্রাহথ রূপ দিতে হইয়াছিল। তাই পরবর্তী কালে পুরাণের 
রূপ পরিবতিত হৃইয়৷ রূপক ও অলৌকিক ঘটনাদ্বার! দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত 
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হয়। এই পুরাণগ্রন্থ সমুহের বহুল প্রচার ছিল। তাই বাঙলা! সাহিত্যের উৎপত্তি- 
স্থল বলিতে আমাদের পুরাণকেই বুঝিতে হয়। 

কিন্ত এখানেও একটা কথা আছে- পুরাণে দেবদেবীর বর্ণনা যে ভাবে 
রহিয়াছে, বাঙলা সাহিত্যে ঠিক সে ভাবে নাই; বোদ্ধধর্মের প্রভাবে ইহার মধ্যে 
অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । এই পরিবর্তনের মুলে রহিয়াছে জনসাধারণের 
কল্পনাশক্তি ; বুগে যুগে সংশোধন ও সংযোজনের ফলে শান্ত্রীর দেবদেবী লৌকিক 
আকার ধারণ করিয়াছেন । ইহা নিশ্চয়ই একদিনে হয় নাই। 

কি রকম করিয়া এই রূপান্তর সাধিত হইয়াছে, তাহা জানা যাঁয় না, 
সকল দেবদেবীর কাহিনীর উপযুক্ত প্রমাণও পাঁওয়া যায় না। সামান্য ছু” একটি 
কাহিনীর খণ্ড খণ্ড, অসংলগ্ন প্রমাণের সাহায্যে আমাদের অবশিষ্ট অংশটি অনুমান 
করিয়া লইতে হইবে । 

যে সকল দেবদেবীর কাহিনী বাঙলা সাহিত্যের বিষয়-বস্ত হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে শিব, চণ্তী, মনসা, ধর্মঠাকুর, কালী, অনা, কৃষ্ণ শীতল প্রভৃতির নম 
উল্লেখযোগ্য । এই সমস্ত দেবদেবীর মাহাজ্ম্য প্রচারে বহু কবি বহু ভাবেই শ্রম 
করিয়াছেন। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে অনেকের কথাই কোনও শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হর নাই; তাঁহাদের লৌকিক আখ্যায় অভিহিত করা ছাড়া উপায় নাই। নানা 
কারণে শিবকেই ভারতের প্রাচীনতম দেবতা বলিয়া নিধারিত করা হইয়াছে । 
কাজেই, শিবের মাহাত্ম্য যে সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের প্রাচীনতম 
বলা যাইতে পারে। শিবের মাহাত্ম্য প্রচারে খুব বেশি সাহিত্য স্থষ্টি হয় নাই 
সত্য, কিন্তু গ্রার় কল কাবোর মধ্যেই কোন না] কোন প্রসঙ্গক্রমে শিব্রে কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহাতে অবশ্যই শিবের জনপ্রিয়তা! সচিত হইতেছে । এই 
দেবতাটিকে লইয়া নানাপ্রকার আমোদ-গ্রমোদ চলিত । শিবকে লইয়া রচিত 
কাব্যের মধ্যে রামেশ্বরের শিবনারায়ণই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ; ইহা আকারে 
যেমন বৃহৎ, তেমনিই স্যগ্টি-প্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষজজ্ঞ প্রভৃতি সমুদয় 
বৃত্তান্ত ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । রামেশ্বরই যে গ্রন্থের সমুদয় রচন। 
করিয়াছিলেন, একথা জের করিয়৷ বলা যাঁয় না; হয়তে! বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
কবি ইহাতে সংযোঞ্জন কাধ করিয়াছেন। কিন্ত রামেশ্বরের পূর্বে কোনও 
শিবায়ন ছিল কিনা, অথবা কিরূপ ছিল তাহ জানা যায় না। তবে রামেশ্বরের 
আদর্শ কি ছিল এবং কাহিনীর মুল কোথায় প্রশ্ন করিলে আমর! কেবলমাত্র 
এইটুকু বলিতে পারি যে উত্তর-বঙ্গে ধান ভান্তে শিবের গীত' বলিয়া যে প্রবচন 
প্রচলিত তাহাতে শিবের ষে গীতের কথ! উল্লিখিত সেই লুপ্ত গীতগুলিই রামেশ্বরের 
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আদর্শ ছিল বলিয়! বোধ হয়। গীতগুলি সম্ভবতঃ ছড়া-জাতীয়; তাহাদের 
ব্যালাড-পরধায়ে ফেলা যায়। 

চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে ডর্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, 
বৃহদ্ধর্ম পুরাণের "ত্বং কালকেতু ছলগোঁধিকাসি” প্রভৃতি হইতে লৌকিক চণ্ডীমঙগল 
শাখার উদ্ভব হইয়াছে । কিন্তু এখানে প্রশ্ন করা খাইতে পারে ষে বৃহদব্ম 
পুরাণকার এই কাহিনীর কথা উল্লেখ করিলেন কোথা হইতে? এখানে অনুমান 
করা৷ যাইতে পারে যে কালকেতু ও ধনপতির চণ্ডীদেবীর কৃপালাভের কাহিনী 
বৃহন্বর্ম পুরাণ রচনার পূর্বেই এদেশে প্রচলিত ছিল। বাঙালী কবি সম্ভবত এই 
কাহিনী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙলা ভাষায় রচিত 
চণ্তীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে দ্বিজ জনার্দনের কাব্যই প্রাচীনতম ॥ ডক্টর দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয় এই কাব্যের একটি ২৫০ বৎসরের প্রাচীন পুথি পাইয়াছেন ; ইহার 
ভাষা ষথেষ্ট মাজিত। 

এইবপ, কাণা হরিদর্ভ মনসা-মঙ্গলের প্রধান কবি। বিজয়গুপ্ত তাহার 
মনসামঙ্গলে হরিদত্তের কাব্যের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহ। পাঠি করিলে জানিতে 
পাঁরা যায় যে, উহাতে অক্ষরের মিল অথব! কথার সঙ্গতি ছিল ন। এবং রচন|র 
কোনও নির্দিষ্ট রূপ ছিল না। কাঁজেই, উহাঁকেও আমরা ব্যালাড জাতীয় কাব্য 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। 

এইরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বাঙলা সাহিত্যের ছোট 
বড় সকল শাখারই আরন্ত এইরূপ কোন না কোন অজ্ঞাত এবং ক্ষুদ্র কাব্য 
হইতে ..বাাদের আমরা "গীতিকা অথবা ব্যালাড বলিয়া »ভিহিত করিতে পারি। 
এই সকল প্রাচীন কাব্যগুলি প্রামাণিক গীতিকা; ইহাদের মধ খুব অল্পসংখ্যক 
গীতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । অধিকাংশই অজ্ঞাত থাঁকিয়! চিরদিন আমাদের 
কৌতুহল বৃদ্ধি করিবে। 

এইরূপ সামান্য মূল হইতে বাহির হইয়া বাঙলা! কাব্য আপনার প্রসার লাভ 
করিয়াছে; এই সামান্ত উৎস হইতে জন্মলাভ করিয়! গ্রাচীন বাঙলা সাতিত্য 
বে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা বিশ্ময়কর। এই সমৃদ্ধ এবং পরিণত রূপ আমরা 
পাই বাঁঙল! মঙ্গল কাব্যে অর্থাৎ পাঁচালী গানের মধ্যে । এই মস্জল কাব্যের যুগ 
হইতেই সাহিত্যের ধারাবাহিক ও স্সম্বদ্ধ ইতিহাস রচিত হইতে পারে। 
কেবলমাত্র ইহাঁতেই কবির পরিচয়, গ্রন্থের রচনাকাল প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপাদান 
পাওয়! .বায়। এইগুলি বিশদভাবে প্রচারিত এবং রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া 
ইহাদের একাধিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 
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পুরাণ জাতীয় গ্রন্থের স্যার মঙল-কাব্য বাউলা দেশে আর্য সংস্কৃতির ধার! 
প্রবাহত করিয়াছে। এই মঙ্গল কাব্য বাঙলা সাহিত্যের অনেকখানি স্থান 
জুড়িয়া' রহিয়াছে ; কিন্ত ইহাদের প্রকৃত রূপ লইয়া এখনও সবিশেষ আলোচনা 
হয় নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থকে কেন পাঁচালী বল! হয়, তাহা লইয়া বথেষ্ট 
মতভেদ আছে। 
* মেঙ্গল শব্দের অর্থ আমরা পাই যে কোনও শুভঞ্জনক ক্রিয়া দ্বারা কার্য আরম্ভ; 
অথবা দূরত্ুম অর্থে স্ততিগান। কিন্ত পাঁচালীর এরূপ কোনও অর্থ নিধারিত 
হয় নাই। অনেকে বলেন যে ইহা পার্ধাল দেশ হইতে আপিরাছে বলিয়া ইহার 
নাম পাঁচালী ; আবার অনেকে বলেন যে পদ-চালনা করিযা গাওয়া হইত বালয়। 
ইহাকে পাঁচালী বনা হয়। এগুলি নিতান্তই কষ্ট-কল্পন। বলিব! মনে হয়। অনেকে 
মনে করেন যে অতি পূর্বকাীলে বোধ হয় পঞ্চালিকা বা পুতুল নাচের সম্দে এই 
ধরণের কাব্য গীত হইত বলিয়! পরে বাঙলা কাব্যের সাধারণ নান দেওয়া 
হইয়াছিল--পাচালী। ১ 

প্রাচীন সাহিত্য হইতে এ বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। 
একমাত্র বৈষ্ণৰ কবি নরহরি চক্রবর্তী কর্তৃক প্রায় দুইশত বংসর পুর্বে রচিত 
গীতচন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থের খণ্ডিত পুঁথি হইতে পাঁচালীর লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত 
আমরা যাহা পাই তাহা এই যে ইহাতে দেবতা, মানুষ বাঁ মন্ষ্য্ূপী দেবতা, 
নাক হইবেন এবং বহু পদে আখ্যানবস্ত বণিত হইবে। জয়দেব তাহার 
ব্রীগীতগোবিন্মম্-কে মঙ্গল-কাঁব্য বলির নির্দেশ করিয়াছেন। কাজেই আমরা 
আপাততঃ এইমাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে “দেব-চরিত্র বর্ণনা, অথবা “আদর্শ 
মানব-চরিত্র অঙ্কন” করা হয়। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে পুরাণের সহিত মঙ্গল-কাব্যের একটা চরিত্র এবং 
ধর্ম-গত সাদশ্ত আছে); ক|জেই, ইহাকে বুঝিতে হইলে আমাদের পুরাণের 
স্বরূপটিও বুঝিতে হইবে। শাস্ত্কার পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ, মন্বস্তরের বিবরণ, বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণও সেই 
সকল বংশজাত ব্যক্তিগণের বিবরণ । কিন্তু শান্ত্কার এইরূপ বিধান দিলেও এমন 
কতকগুলি পুরাণ আছে যাহাঁতে এই পঞ্চ লক্ষণের একটিও নাই। ইহাদের স্চীপত্র 
প্রস্তুত করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে সেগুলিতে মঙ্গল কাব্যের অনুরূপ বিষয়- 
বন্তই আলোচিত হইয়াছে । কাজেই, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইবে ন৷ 
ষে পুরাণ এবং মঙগল-কাব্য এক জাতীয় রূপ হইতে একইভাবে প্রসার লাভ 
করিয়াছে । এই কথা মনে রাঁধিয়! বিভিন্ন পুরাণের সহত তুলন। করিয়া মঙ্গল- 
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কাব্যের বিষয়বস্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব ষে এখানেও পুরাণের ন্যায় 
পাঁচটি লক্ষণ স্পষ্টভাবে বিছ্ধমান ।__ 

১। সকল জনপ্রিয় দেবতাদের স্ততিরূপ মঙগলাঁচরণের দ্বারা গ্রন্থ আরম্ত। 

২) দেবত! বিশেষের মাহাত্ম্য বর্ণন ও পৃ প্রচারের উদ্দেশ্তে গ্রন্থের উৎপত্তি । 

৩1 টব লীলায় ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্য-বিপর্য় । 

৪। সুখ-দুঃখের বিশদ বর্ণনা (বার মাস্তা প্রভৃতি )। : 

৫€। কলহাদি হাম্তরসাত্বুক ঘটনার সমাবেশ (সম্ভবতঃ পালা গানকে জনপ্রিয় 
করিবার জন্য )। 

এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বদি আমরা এরূপ অনুমান করি যে মূলে এই 
জাতীয় পাঁচটি লক্ষণ ডিল বলিয়া হয়তো মঙ্গল-কাব্যকে পাঁচালী বলা হয়, তাহা 
হইলে বিশেষ অসঙ্গত হইবে না। 

“মঙ্গল” শব্দটি এক বিশেষ প্রকারের শ্রব্য-কাব্য সম্বন্ধে, তুকীঁ বিজয়ের পৃবেই 
বাউল! ভাষায় রী হইর| গেলেও 'প্রকৃত পক্ষে ইহার পর হইতেই ধারাবাহিক 
সাহিত্য প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া বায়। কাজেই ইহার্দের মধ্যে ইসলাম ধর্মের 
প্রভাব পড়িয়া ইহাকে একটি অন্তপ্রকাঁর রূপ দিয়াছে বলিয়া গীতগোবিন্দের অনুরূপ 
মঙ্গল কাব্য প্রীকুষ্ণ কীর্তনের সহিত. পরবর্তীকালে মঙ্গল কাব্যের কোনই মিল 
নাই। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল তাহাই এখন আলোচিত হইবে। 

কালানুযায়ী জনসাধারণকে সন্ত করিবার জন্ঠ পুরাঁণকার পুরাণের পুরাতন 
বিষয়-বস্তর পরিবঠন সাধন এবং নৃতন সম্পাদন সংযোজন দ্বার! উহাকে সর্বজনপ্রির 
করিতে বিশেষ যত্ববান ছিলেন। সেইজন্য অতি প্রাচীন পুরাণের সহিত অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক পুরাণের যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গল কাব্যের প্রাচীন 
নিদর্শন বেশি নাই। কিন্তু সেখানেও প্রিবত ন ঘটিয়াছিল। 

কোনও প্রতিষ্ঠান বেশিদিন একভাবে চলিলে তাহার মধ্যে শিথিলতা এবং 
ক্রুটি প্রবেশ করে; তখন ইহার সংশোধন দ্বারা নবজীবন দান না৷ করিলে ইহ! 
ধ্বংস হইয়া যায়। হিন্দুধমকেও বহুবার এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার সন্মুথীন হইতে 
হইয়াছে । বৈদিক ধর্মে যে ক্রটি প্রবেশ করিয়াছিল বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে তাহার 
সংশোধনে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ বত্ববান হইয়াছিলেন। ইহার ফলে শাস্তগ্রন্থের হুত্রগুলি 
নৃতনভাবে ব্যাখ্যা! কর হইলে তাহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। তারপর হিন্দু 
ও বৌদ্ধধর্ম অবনতির পথে ধাবিত হইবার পর ইসলামধর্মের আবির্ভাব হয়। 
হিন্দুসমাঁজের শ্রেণীবিভাগের নির্মম অত্যাচার এবং বৌদ্ধ-বিদ্বেষের সম্মুখে ইসলামধর্ম 
তাহার সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব যে সাম্যের চিত্র প্রদশিত করে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয় 
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অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ এই নবাগত ধর্মকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়াছিল । এই: 
বিপদের হাঁত হইতে হিন্লুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার যে আভ্যন্তরিক- 
-স্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেজন্য শ্রীচৈতন্থদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
সকল শ্রেণীর হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করিয়া শ্বধর্মে তাহাদের আস্থা-স্থাপনের জন্য যে 
প্রচারকার্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা সাধিত হইয়াছিল এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে।' 
সাম্যবাদী ইসলামের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্তঠ সমাজের নিয়শ্রেণীর 
অল্প্‌শ্তদিগকে কাব্যের নায়ক করা হইল) তাহাদের মধ্য দেবছুর্লভ গুণের সমাবেশ 
করা হইল এবং দেখান হইল যে হিন্দু দেব-দেবী তাহাদের অবহেল! করে না । 
তাই ব্রাহ্মণ-কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক কালকেতু জাতিতে ব্যাঁধ এবং 
ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলের কালুডোম সত্যনিষ্ঠায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ । ধর্সকলহে যদি 
বাল! সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহ। এইভাবেই হইয়াছিল। 

মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভৃতি স্ডিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রাদায়ের ছন্দ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাঁকেও এইভাবে ব্যাখ্যা! করিতে হইবে। দ্বাদশ 
অশ্ব/রোতীর ভয়ে, লক্মণসেনের পলায়নের কাহিনীর কোনও এীতিহাসিক মূল্য 
না থাকিলেও ইহার মধ্যে বাঙালী জান্তির একট! পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। 
লক্ষমণসেন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক তো আর বৃদ্ধ হয় ন।উ ) 
তাহারাই ব| ইহার প্রতিরোধ করিল না কেন? ইহাঁর একমাত্র উত্তর এই যে 
গীতগোবিন্দ গীতমুগ্ধ বাঙলাদেশ হইতে পৌরুষ বিদায় লইয়া ভীরুতা এবং 
কাপুরুষতাকে একাধিপত্য স্থাপন করিতে স্থান দিয়াছিল। জাঁতির এই ছূর্বলতা 
দূর করিতে হইলে শক্তির সাধন! প্রয়োজন ; তাই মঙ্গল-কাব্যে এরূপ দেবদেবীর 
আবির্ভাব করিতে হইল, ধাহাদের ক্ষমতা আমাদের চক্ষু ধাধাইয় দিতে পারে, 
ধীহাদের অঘটন-ঘটন-সক্ষম শক্তি দেখ্য়া আমাদের সন্দেহের অবকাশ থাকে 
না, আমরা সহজেই ভক্তিতে অবনতচিত্ত হইয়া যাই। 

কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে-_বাঁল! দেশ এক সময়ে বৌদ্ধদিগের একটি 
প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল) এখানে বু মঠে বহু সংখ্যক ভিক্ষু এবং 
ভিক্ষুণী বাস করিত। হিন্দু-্ধর্মের পুনরভ্যু্থানের পর ইহাঁদের উপর যে অমানুষিক 
অত্যাচার চলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা চাপা হিন্দু-বিদ্বেষ জন্মায় । তাই 
ইহারা নবাগত ইসলাম-ধর্মকে একটা দেবানুগ্রহরূপে গ্রহণ করিতে উদ্গ্রীৰ 
হইয়াছিল। হিন্দুগণই বা ইহাদের ছাঁড়িবে কেন? তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া 
ইহাদের উপর যে প্রতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহা এত সহজে লুপ্ত হইতে তাহারা 
দিতে চায় নাই। হীনযানী বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে সকল দেবদেবী দেখা দেয় 
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তাহাদের সহিত মিশাইয়া৷ নৃতন দেবদেবীর স্যষ্টি করা হয়। আমর! ইহাদের 
লৌকিক দেবদেবী নামে অভিহিত করিয়াছি এবং তহাদের প্রতি ভক্তিকে লৌকিক 
ধর্ম নামে পরিচিত করিতেছি । এই সকল দেবদেবীগণের মধ্যে ধর্মঠাকুর এবং 
চণ্ীদেবীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ কর! যায়। বলা বাহুল্য, এই মঙ্গল দেবদেবী 
আধ্ধপ্রভাব পূর্ববর্তী বাঙলার দেবদেবী। 
_ মঙ্গল-কাব্যের এইরূপ ইতিহাস সম্ভবপর হইলেও ইহা আপনার পথে 
আপনি চলিয়াছে। প্রায় সকল দেবদেবীর কোন না কোন ভক্ত আছেন, 
যান এই শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়া নিজ দেবতার মাহাত্ম্য কীতন 
করিয়াছেন। তাই মঙ্গল কাব্যই বাঙল! সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং বৃহত্তম 
কাবা-শাখা | 

মঙ্গল-কাঁবা সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচনা করিয়া! আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতেছি যে, মঙ্গল-কাব্য বলিতে কাব্য রচনার একটি রীতিবিশেষকে বুঝায়। 
পুরাণের স্তায় ইহারও সম্ভবতঃ পাঁচটি লক্ষণ ছিল বলিয়াই ইহাকে পাঁচালিও বলা 
হয়। এই লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আমরা বতমানে যাহা মনুমাঁন করিতেছি, সেগুলি 
পর্যালোচনা করিলে সহজেই মনে হয় যে মধ)যুগে বাঙলা ভাষায় যে-কোনও কাব্য 
রচিত হইয়াছে তাহাকেই আমরা এই মঙ্গল-কাব্যের পর্যায়ে ফেলিতে পারি। 
রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে; রাবণের ভাগ্য বিপর্যয়ে 
ভগবানের শক্তি প্রকট হইয়াছে £ তাই মনে হয় যে রামায়ণকে আমরা অবাধে 
শ্রীরামমঙগল বলিতে পারি। এই হিসাবে ধরিলে বৈষ্ণব-পদাবলীকেও বাদ দেওয়া 
শক্ত হইয়া পড়ে । পদাঁবলীর এক একটি পদ একটি কাহিনীরই অংশ বিশেষ ) 
পৃথক অপেক্ষা ইহাদের সমগ্রভবে ধরিতে হইবে । কাঁজেই, পদ|বলীকে সমগ্রভাবে 
গ্রহণ করিলে ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং রাধার ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের কাহিনীই সেখানে বণিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ইহার মধ্যেও 
মজল-কাব্ের মূল সুত্র বর্তমান থাকার কোনই বাধা দেখি না। বস্ততঃ 
জয়দেব তাহার শ্রীগীতগোবিন্দম্-কে শ্বয়ং “মঙ্গলম্-উজ্জল-গীতি” বলিয়া! নির্দেশ 
কর্িয়াছেন। তাই আমরা ইহার মধ্যে মঙ্গল এবং গীতি কাব্যের প্রথম অগ্কুর 
পাইতেছি। 

মঙ্গল-কাব্য যে কাব্য-রচনার একটি বিশেষ রীতি বা ঢঙরূপেই বিবেচিত হইত 
তাহার প্রমাণ শ্বরূপ বল! যায় যে, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই নিজ নিজ দেবতার মাহাত্ম্য 
প্রচার করিবার জন্য মঙ্গল-কাঁব্য রচনা! করিত। বেষ্ৰ দিগের কথা ধরা যাক॥ 
পদাবলীতে যেমন মঙ্গল-কাব্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে, তেমনি কিন্তু সম্পূ্ণাঙ্গ 


বড 


মজল-কাব্যও ইহাদের সঙ্গে সজেই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদেরও সংখ্যা কিছু কম. 
নহে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমর! শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোবিন্দমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করিতে পারি। এই রূপ চৈতন্ত-কাব্য সম্বন্ধেও বলা যায় যেঃ চৈতন্ত 
বিষয়ক পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্চমঙ্গল কাব্য রচিত হুইয়াছে। এই রূপে 
শান্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ দেবতার মঙ্গল-কাব্য 
"আছে । কাজে কাজেই, একথা আমরা বলিতে পারি যে বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাস 
ম্গলকাব্য লইয়া আরম্ভ হইয়াছে । 

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের রচনাকাল অধিক ক্ষেত্রেই অম্পষ্টরূপে লিখিত 
হইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে আবার কোনও তারিখ দেওয়া হয় নাই। কাজেই 
কোনও কবিকে অবিসংবাদিতরূপে বাঙলার আদি কবি বলিয়া স্বীকার করায় 
নানারপ গোলযোগের আশঙ্কা আছে। সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং যুক্তিসঙ্গত 
উপায় হইতেছে এই যে, যে-সকল কৰি এক একটি ধারা বা কাব্য-শাখা 


প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তীহারদের আমরা আদি কবির সন্মান দিতে 
পারি। এই হিসাবে চার-পাচজন কবির এই সম্মান লাভ করিবার অধিকার 


আছে। . আমরা একে একে তাহাদের বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব | 
কন্তিবাস ও রামায়ণ 


প্রাচীন বাঙালী কবিগণের মধ্যে কৃত্তিবাঁসই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় 
কৰি ছিলেন। ইহার রামায়ণ এখনও বাওলা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যস্ত সমান আদর ও সম্মান লাভ করিতেছে । কিন্তু বাঙলা দেশের এই 
আদি কবির জন্মের তারিখ লইয়া নানা প্রকাঁর মতভেদ রহিয়াছে । কৃতিবাস 
তাহার বিরাট রামায়ণ গ্রন্থের মধ্যে কোথাও তাহার সময় নিধারণের উপযুক্ত 
কোনও প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে ৬হারাধন দত্ত তক্তিনিধি 
মহাশয় ১৫০১ গ্রীষ্টানে লিখিত বলিয়া! বর্ণিত এক পুথি হইতে কৃত্বিবামের একটি 
আত্মবিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
গৃহীত গ্রন্থের মধ্য হইতেও অমরূপ একটি বিবরণ উদ্ধার করা হইয়াছে। 
কাত্তবাঁসের সময় নির্ণরে ইহাই আমার্দের একমাত্র উপাদান । কিন্তু এই বিবরণে 
সুমপষ্টভাবে কিছুই লিখিত হয় নাই বলিয়! একাধিক তারিখ নিারণ করা সম্ভব 


হইয়াছে। 


ই৯ 


এই আত্ম-বিবরণ হইতে আমর! জানিতে পারি যে, কৃত্তিবাঁসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ 
'নারসিংহ (নরসিংহ) ওঝা বেদানুজ মহারাজের পাত্র ছিলেন। কিন্তু বেদান্ুজ 
নামে কোনও রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ 
লিপিকারের অজ্ঞতার জন্য “যে দনুজ' কথাটি বেদানুজ-রূপে লিখিত হইয়াছে। 
এই দুজ মহারাজ বোধ হয় পূর্ববঙ্গের সেন রাজবংশের দম্ুজ মাধব বা 
দনৌজামাধব। ইনি আনুমানিক ১২৮০ গ্রীষ্টান্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দিল্লীর, 
সুলতান বলবন খন বঙ্গের মধিন্দ্দিন তৃঘরল খার বিদ্রোহ দমন করিতে 
আসেন, তখন এই দন্ধুজ মাধব তাহাকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ বিন 
বখতিয়ার খালজি কতৃক বঙ্গবিজয়ের পর ( ১১৯৯ খ্রীঃ) পূর্ববঙ্গে লক্মণসেনের 
বংশ প্রায় ১০০ বংসর রাজত্ব করে। সোনার গ্রা'র এই সেন বংশের রাজত্বের 
অবসান হয় ১৩০০ খ্রীষ্টান্বে। সেই সময়ে মুসলমান বিজেতা সামস্ু-দ-দীন 
ফিরোজ শাহ কক যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তাহাঁরই ফলে নরসিংহ ওঝা 
পশ্চিম বঙ্গের ফুলিয়া নামক স্থানে বাস স্থাপন করেন। এই ফুলিয়! নদীয়া! জেলার 
শীস্তিপুরের নিকট এবং রাণাঘাট হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। এই 
সময়ে তুকীঁ গাজি জাফর খা! এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি পূর্বে 
হিন্দু-ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন; পরে এই ধর্মের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাবান 
হইয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গান্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। এজন 
নরসিংহ এই স্থানকেই পরম নিরাপদ মনে করিয়া এখানেই বসবাস স্থাপন 
করেন। নরনিংহের পৌত্র মুরারি, মুরারির পুত্র বনমালী এবং বনমালীর 
পুত্র কৃত্তিবাস। এই কয় পুরুষের সময় শতাধিক বৎসর ধরিলে কৃত্তিবাঁস 
১৪শ 'শতাব্দীর শেষপারদে অথব! পঞ্চদশ শতাবীর প্রথমপার্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। 
কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে জাছে-__ 
“আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। 
তথি মধো জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥” 
এই পাঠ ধরিয়া রায় বাহাদুর শীীযোগেশচন্ত্+ রায় বিগ্ভানিধি মহাশয় গণন! 
করিয়া! ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাস যে রাজসভার বর্ণন। 
দিয়াছেন, তাহা হিন্দু রাজার । রাজার সমস্ত কর্মচারী হিন্দু, তিনি হ্বয়ং সংস্কৃত 
প্লোক শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারেন, এবং কবিকে “চন্দনের ছড়া” দ্বারা অভ্যর্থনা 
কর! হইয়াছিল। কবির ভাষায়_ 
“দেশ যে সমন্ত ব্রাহ্মণের অধিকার 1” ১৪৩৩ খ্রীষ্টান্বে কোনও হিন্দু রাজা গৌড়ে 


৬ 


অর্থাৎ বাঙালায় ছিলেন না বলিয়া! যোগেশ বাবু এ ৪৪ বাতিল করিয়া আর 
একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

দিনাজপুরের জমিদার গণেশ এই সময়ে রাজা হ'ন সমন্ত বাঙলা দেশ জয় 
করে। রাজা গণেশের কোনও মুদ্রা পাওয়! যায় নাই বটে, কিন্তু এ সময়ে 
(১৪১৮ ত্রীঃ) জলালু-দ্-দীন ও দনুজমর্দনের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । আমরা 
জানি যে রাজা গণেশের পুত্র যছু মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়! জলালু-দ্‌-দীন 
মুহম্মর্রশাহ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব মনে কর! যাইতে পারে বে 
দনুজমর্ণনদেব ও রাজা গণেশ একই ব্যক্তি । 

বিস্ানিধি মহাশয় দন্জমর্দন-_-রাজা গণেশের ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকে মুদ্রা 
প্রচার ধরিয়া ১৩২০ শকে আদিত্যবার ও শ্রীপঞ্চমী পাইয়াছেন; তারিখ ১৬১৭। 
তিনি লিখিয়াছেন_-“১৩২* শকে রবিবারে পঞ্চমী ও হিন্দু গৌড়েশ্বর দুই-ই 
পাইতেছি। কৃত্তিবাদ এগার বৎসর বয়ে পাঠার্থে উত্তর দেশে গিয়াছিলেন। 
সেখান হইতে রাজভেটে গিয়াছিলেন। নয় দশ বৎসর পাঠ করিয়া থাকিবেন। 
বাঁজভেটের সময় তাহার বরস ২০২১ বৎসর হওয়া সম্ভবপর । ইহাও মিলিয়! 
যাইতেছে ।” 

অনেকে মনে করেন যে এই গোৌড়েশ্বর রাজ! গণেশ নহেন, রাজশাহী 
তাহিরপুরের কংসনারায়ণ। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে রিয়াজ. উদ্‌ 
সালাতিন্‌ নামক গ্রন্থে এই রাজাকে “কান্স্‌ বলা হইয়াছে; কান্দ্‌ কংসের 
অপত্রংশ, গণেশের নহে । কংসনারায়ণের সভাসদ ছিলেন কেশব খাঁ এবং কষ; 
ইহারাই লিপিকার প্রমাদে কেদার খা এবং শ্রীবংসরূপে লিখিত হইয়াছে। 
গণেশের সময়ো চিত রাজসভায় কোনও রূপ মুসলমানী হাব-ভাব বা আদব-কাসদার 
'আভাসও আত্ম-্বিবরণে নাই। অধিকন্ত কৃতিবাসী রামায়ণ এবং মালাধর বন্ুর 
শ্রীরুষ্ণচবিজয়ের মধ্যে ভাষাগত নাম্যও যথেষ্ঠ আছে! এইজন্ত কেহ কেহ ১৪৩০ 
্ীষ্টাব্বকেই কৃত্তিবাদের জন্মাব্য বালয়া মনে করেন। 

কিন্তু ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাকান্ত ভট্টশালী মহাঁখর দেখাইয়াছেন যে কংসনারায়ণের 
অভ্যুদয়কাল ১৫৫* গ্রীষ্ঠাৰ -১৪৭২ শকাব্। যে পুথি হইতে কৃত্তিবাসের 
আত্ম-বিবরণটি উদ্ধার করা হইয়াছিল, তাহারই তারিখ ছিল ১৪২৩ একা 
কাজেই, কৃত্তিবা ষে কংসনারায়ণের পূর্ববর্তী, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের 
কারণ নাই। 

কাজেই, পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই কংস বা গণেশ ছাড়! অন্ত কোনও হিন্দু এবং 
ব্মাআববিবরণের বর্ণনায় ব্রাহ্মণ গৌড়ের সিংহাসন লাত করেন নাই। কৃত্বিবাস 
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তাহারই সময়ে বর্তমান ছিলেন; তাহার জন্মশক ১৩২০। ইংরাজী ১৩৯৯ 
সালের পুরাতন পাঁজির ১২ই জানুয়ারি 

কম্তিবাসের কবিতা শুনিয়-_ 

“সন্তষ্ট হইয়া রাজ! দিলেন সন্তোষ । 
রামায়ণ রচিতে করিল। অনুরোধ ॥” 

এইরূপে গোৌঁড়েশ্বর করত ক আদিষ্ট হইয়! কৃত্তিবাস বালীকি রামায়ণের বঙ্গানুবানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি সর্বদা মূলের অন্থঘরণ করেন নাই? তাহার গ্রন্থ 
এমন ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে যাহা মূলে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে 
কম্তিবাস লিখিয়াছেন যে রাম-জন্মের “ষাঁটি হাজার বৎসর” পূর্বে বাল্মীকি রামায়ণ 
লিখিয়াছেন। রাবণবধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মা রাৰণের মৃত্যুবাণ তাহারই 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, একথা বালীকি উল্লেখ করিয়াছেন। হনুমান কর্তৃক 
গন্ধমাদন ' পর্বত ও বিশল্যকরণী ওষধ আনয়ন "কোনও রামায়ণেই নাই, কিন্ত 
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন যে তিনি প্রাচীন রামায়ণ হইতেই ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন 
ইহা! ছাড়াও মহীরাবণ, অহীরাবণ, হনুমানের হৃর্ধকে বন্দী করা প্রভৃতি আরও 
ছোট খাট অনেক বিষয় কৃত্তিবাঁসের গ্রন্থে নৃতন দেখা যায় । 

কিন্তু এই সকল বিষয় যে কৃত্তিবাসেরই রচনা, একথা জোর করিয়া বল! যার 
না। আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত রূপ 
পাইতেছি ॥। ইহাতে অন্ত কবির রচনাও নিহিবাঁদে কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত 
হইয়াছে। দৃষ্টান্ত ম্বরূপ আমর! “অজদ রায়বারএর উল্লেখ করিতে পারি। 
কৃত্তিবাসের গ্রন্থে এই পালাটি যে আকারে আছে তাহা কবিচন্দ্র নামক এক পরবর্তী 
কবির লিখিত। কৃত্তিবাসের কাব্য সর্ববাদীসম্মতভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত 
হওয়াও পরবর্তী লেখকদের রামায়ণ হইতে তাহাদের শ্রেষ্ঠাংশগুলিও কুত্তা 
রচিত মনে করিয়া তাহারই গ্রন্থে সশ্মিবিষ্ট করা হইয়াছে। 

কিন্ত ইহা দ্বার! কৃতিবাসের গৌরবের কোনও হাস হয় নাই। সকল দিক, 
হইতেই তাহার রচন। সার্থক হইয়াছে । তিনি রামায়ণকে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর 
নিজন্ব করিয়া স্থষ্টি করিয়া ইহাকে জাতীয় মহাকাব্যের স্থানে উন্নীত করিয়াছেন । 
তাঁহার সফলতায় অন্ুংপ্রাণিত হইয়। বহু কবি পরবর্তীকালে রামায়ণ রচন! 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত কেহই এই আদি কবির যশ ও গৌরব নষ্ট করিতে 
পারেন নাই। 

রামায়ণ-রচনার ফলে কৃত্তিবাসের ঘশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার অনেক 
যণঃপ্রাথী কবি রামায়ণ রচনায় মন দিয়াছিলেন। এই সকল রামায়ণকারদের 
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মধ্যে সকলেই প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। হয়তো এমন অনেক 
কবি ছিলেন ধাহাঁদের নাম আমরা শুনি নাই ; তীহাদের গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই। 
কিন্তু যতগুলি আমর! পাইয়াছি, তাহাদের সংখ্যাও কিছু কম নহে। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার পর অন্য কাহারও রামায়ণ-রচনার সার্থকতা নাঁই 
এরাপ অনুমান যাহাতে কেহ করিতে না পারেন এই জচ্য সকল কবিই গ্থাবস্তের 
পূর্বে এবটু ভণিতার সংযোগ করিয়াছেন। এখানে বল! হইয়াছে যে কোনও 
দেবত| অগবা ব্যক্তি-বিশেষের আদেশে কবি উপারান্তর ন! দেখিয়া রামায়ণ-রচনায় 
আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন । 

এরূপ রামায়ণ-রচয়িতার সংখ্যা কিছু কম নহে । তবে প্রাচীন বাঙল। 
সাহিন্রোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবির রচনা-কাল পাওয়া যার না। এইজন্য নানারূপ 
পারিপাশ্বিক অবস্থার আলোচনা করিয়া একটা আমন্মানিক' সময় নিধারণ কর 
হইয়! থাকে । 

পুঁথিৰ প্রাচীনতা এবং গ্রন্থেব ভাবার সাহাঁঘোই অনেক সময়ে কবির রচনাকাল 
নিধারিত হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া, কবির আত্মবিবরণীতে যে সকল ব্যক্তি এবং 
ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহাদেব সাহায্যেও অনেক সময়ে অনেক কবির আবিভ।ব- 
কাল নির্ণঘ করা হয়। কিন্ত ইহাতে যে শানাবিধ গোলযোগের সন্তাবনা আছে, 
তাহা আমরা কৃত্তিবাসেব আহির্ভাবকাল আলোচনার সময়ে দেখিয়াছি । যেখানে 
বাঙলার সবাপেন্সন জনপ্রিয় কবির সময লয়! এত মতভেদ ঘটতে পারে, সেখ নে 
অল্প-পরিচিত কবির রচনাকাঁণ নির্ণধ প্রায় অসম্ভব । য্ৎসামান্ত উপাদানের উপর 
নির্ভর করিয়া এই গুরুহর কাধ সম্পাদনের চেষ্টা দ্ুঃসাহসের কাজ। এইজন্য 
অপরাপর রামারণব্ার'দগের রচনাকাল অন্রান্ত বলিয়া গ্রহণ না করিয়। মোটা- 
মুটভাবে গ্রহণ করাই যুক্তযুক্ত। 

এখন আমরা ছোটখাট সকল রামায়ণকারদেব নাম দিয় দীর্ঘ তাণলকা প্রস্তত 
না৷ করিয়। অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ এবং শক্তিশালী কবিদিগের পরিচয় দিব। 


কৃত্তিবাস-পরবন্তী রামায়ণকার 


কৃত্তিবাস-পরব ও রামায়ণকারদের মধ্যে অনন্ত-রামায়ণকে সর্বাপেক্ষা প্রাচ'ন 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই কবির পরিচয় অথবা তাহার কাব্যর5নাকাল 
সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া! যায় নাই। ইহার যে পুথিগুলি পাওয়া গিয়াছে, সে গুলি 
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দেখিতে অতি পুরাতন এবং ইহার ভাষাও অতিশয় প্রাচীন বলিয়! বোধ হর। 
এই উভয় কারণেই কৰিকে প্রাচীন মনে করা হইয়াছে । কারণ ছুইটি তুচ্ছ সনে 
হইলেও এরপ ক্ষেত্রে ইহাদের সাহায্যেই কাজ চালাইতে হইবে। 
অনেকে বলেন যে অনস্তের বা'ড় আসামে ছিল এবং ঘেখানে তিনি অনন্ত 
কন্দলী নামে পরিচিত। ইনি কামরূপবাসা ব্রাহ্মণ এবং ইহার অপর নাম ছিল 
রামসরম্বতী ॥ তবে এগুলি প্রায়ই জনস্রাত হইতে সংগৃহীত, সত্যাসত্য নিধারণের 
কোনও উপায় নাই। 
সম্ভবতঃ প্রাচীন বলিয়াই অনন্তের ভাষা! অত্যন্ত ঢুরুহ এবং ভুটিল। তবে 
ইহাতে যে একেবারেই রস নাই একথা বলা যায় না। দীনেশবাবুর গ্রন্থে উদ্ধত 
ংশ হইতে এই নমুনাটি পাঠ কা'রলেই গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে একটু ধারণা হইবে £ 
রাঘবর ভাধ্যাতে তোহোর ঢল মন। 
তিথাল থান্তাত জিহবা ঘর্ষণ দুশন ॥ 
হাতে তৃলি কালকুট গিলিবাক ছাস। 
সপুত্র বান্ধবে পাপি হেবি সর্বনাষ | 
অদ্ভুতাচাধ্য নামধারী একজন একখানি রামায়ণ রচনা করিক্লাছিলেন। 
ইহার কৃত নাম নিত্যানন্দ ; শ্রীধণ্ডের এক ব্রাক্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
কাব্যের মধ্যে ইনি যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন তাহা হইতে জান! যায় ষে কর্ন 
নিরক্ষর ছিলেন ; সাঁত বৎসর বয়সে বখন তঁ.হার উপনয়ন হর নাই তখন এক দিন-- 
মাঘ মাসে শুর্লুপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি। 
্রাঙ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি ॥ 
প্রভুর ক্ক্পা হইল রচিতে র'মায়ণ। 
অদ্ভূত হইল নাম সেই সে কারণ ॥ 
কবি সম্ভবতঃ কালীর উপাসক ছিলেন ; তাই সীতাদেবীকে কালীর অবতার 
রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্ভূত রামায়ণের পু থিতে অস্পষ্টভাবে যে তারিখ দে'ওবা 
আছে তাহা গ্রন্থরচনার কি পু.থি নকলের বুঝা যায় না। তথাপি কবিকে আন্দাজ 
২০০ বৎসর পূর্বের বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে! 
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভটষ্টশালী মহাশয় অন্ান্ত উপাদানের মহিত বারেনদ্র 
কুলশাগ্র দীপিকার তুলনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে “অদ্ভুতাঁচাধ্যকে মোটামুটি 
আকবরের সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় । কাজেই তিনে কৃত্িবাস অপেক্ষা 
দেড়শত বখসর পরবর্তী |” 
অদ্ুত-রামায়ণ এক সময়ে উত্তর ও পূর্বে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কৃঘ্িবাঁসের 
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'নামে প্রচলিত রামায়ণে তাহার রচনা বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিরাছে। ইহা 
হইতে সহজেই প্রমাণ করা বায় ষে কবিত্বশক্তিতে ইনি কতিবাম অপেক্ষা বেশ 
নিকৃষ্ট নন। 

মৈমনসিংহ জেলার মহিল! কৰি চন্দ্রাবতী রামায়ণ-রচনার জন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন । চন্দ্রাবতী মনসা-মঙ্গলের বিখ্যাত কবি দ্বিজ বশীদাসের কন্তা! 
চন্দ্রবতী পিতাকে এক সময মনসা-মঙ্গল রচনায় সাহায্য করিয়।ছিলেন। চন্দ্র/বতীর 
জীবশী ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনীতে করুণ; এই উপাখ্যান লইয়া মৈমনপিংহ জেলায় 
গীতিকাও রচিত হইরাছে। 

কথিত হয় বে গ্রণরী কর্তৃক পরিত্যক্ত হ্ইয়ী] চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে 
রামাক্গণ-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সীতার বনবাস পর্্যস্ত 
রচনার পর পরলোক গনন করি ছিলেন ৷ বংশীদ্বামের মননা-মঙ্গল রচন। 
সম্পূর্ণ হইবার তারিথ এ গ্রন্থে ১৪৯৭ অর্থাৎ ১৫৭৫-_-+৬ খ্রীই্া্ বলিয়! লিখিত 
আছে। ইহা হইতে আন্দাজ করিরা চন্রাবতীর ১৫৫০ খ্বীইাদে জন্ম বণিয়! নির্দেশ 
কর! হইয়াছে । 

চন্দ্রাবতার রামায়ণ করুণরসে মধুর। সম্ভবতঃ নিজের করুণ জীবনের ছায়া 
তীর সীতা চরিত্রকে করুণ করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজও মৈমনসিংহ জেল।র 
গ্বীলোকের! নকল প্রঞ্চার ধর্মানুষ্ঠানেই এই রামায়ণ গান করিয়া থাকেন। শুধু 
রামায়ণই নয়, এই প্রাচীন মহিলা-কবি রচিত মনসাদেবীর গান, মলুরা, কেনারাম 
দ্থ্যর কাহিনী প্রভৃতি গীতিকা তাহাদের কবিত্বগুণ এবং প্রান ভাষার জন্য কবিকে 
অমর করিরা রাখিয়াছে। 

চন্দ্রবতীর পর ধাহাদের রামায়ণ-রচন। উল্লেখযোগ্য তাহাদের মধ্যে কৰিচন্গ 
প্রধান। অনেকে অঃমাঁন করেন যে ইহার নাম হিল শঙ্কর ) রানার়ণ ভিন্ন 
মহাভারত এবং ভাগবতের অনেকখানি ইনি অনুবাদ করিয়। গ্িয়াছেন। ভাগবতের 
অনুবাদে ইহার পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্তী বলির লিখিত আছে। ইনি গোপাল 
সিংহ রাজার আদেশে এই অনুবাদ কাধ্য আরম্ভ করেন। রামগতি স্ায়রত্ব এই 
গোপলকে মল্লবংশীর বনবিষ্ণপুরের অধিপাত বলিয়া মনে করিয়াছেন) কিন্ধ 
দীনেশচন্দ্র সেন ইহাকে বধ মানরাজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তবে বাউনা- 
সাহিত্যে এতগুলি কবিচন্ত্র উপাধিধারী লেখকের পরি$য় পাওয়া যায়, যে কোন্ট 
কাহার রচনা তাহা নিদ্ধারণ করা অসম্তব। 

যে ককিচন্ত্র রামায়ণ রচন! করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিভাই তাহার প্রতি 
অবিচারের কারণ হুইয়! উঠিয়াছে। কত্তিবান রামায়ণ রচনায় সফলতা লাভ করিয়া 
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প্রসিদ্ধ হওয়ায় তাহার পর যে কেহ রামাঁয়ণের কোনও অংশ সুললিত, সরস্ভাঁবে 
রচনা করিলে তাহা কৃন্তিবাসের কীঁতি বলিয়া বিবেচনা! করা হইত। এইভাবে 
কবিচন্দ্রের কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিও কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া আমাদের নিকট 
পরিচিত ! দৃষ্ান্তস্বরূপ আমরা “অঙ্গদ রায়বারের, কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
বটতলার পুস্তকালয় হইতে কৃতিবাঁসী রামায়ণের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাই আমাদের দেশে প্রচলিত। কিন্তু এই বটতলা-সম্পাদক যাহার রচনায় 
যেটুকু ভাল পাইয়াছিলেন, তাহাই কৃত্তিবাসের বলিয়া চালাইয়! দিয়াছেন। ফোট 
উইলিয়াম কলেজ হইতে বে রাায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাতে এই “অঙ্গদ রায়বারঃ 
অতি সংক্ষেপে বণিত। কিন্তু বটতলার কৃপায় কবিচন্দ্র রচিত অজদ বায়বারটি 
আমর! কৃত্বিবাসের রচনা বলিয়াই জানিয়াছি। কৃত্িবাণী রামায়ণ হইতে এই 
₹শটুকু পড়িলেই কবিচন্দ্রের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া বাইবে। আমরা সামান্, 
অংশ উদ্ধত করিতেছি 8 
কোন বাপ তোর চেভীর অন্ন খাইল পাতালে। 
কোন বাপ তোর বাধা ছিল অজ্জুনর অশ্বশাণে ॥ 
কোন বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গতে গেছিল মিথিল1। 
কোন বাপ তোর কৈলাস পর্বত তুলিতে গিছিলা ॥ 
কোন বাপ তোর জব্দ হল জামদগ্নোর তে: । 
মোর বাগ “তার কোন বাপকে বে ধ্ছল লেজে ॥ 
একে একে কাঁহলাম তোর সকল বাপের কথা। 
ইহা সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা ॥ 
প্রায় তিন শত বৎনর পুরে পূর্ববঙ্গের “দীনার দ্বীপ” € সন্তবতঃ বর্তমান ঢাকা 
জেলার মহেশ প্রগণার অন্তর্গত ঝিনারদি ) নিবাদী পিতা ও পুত্র বঠীবর ও 
গঙ্জাদ।স সেন রামায়ণ ও মহ!ভারতের মন্ুবাদ্ করেন। বষ্ঠীবর গুণরাজ উপাধিযুত্ত 
ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন। 
ষষ্ঠীবর একজন বিখ্যাত বাক্তি ছিলেন «বং স্থলেখক বলিয়া আদৃত হইতেন। 
সরল, সংক্ষিপ্ত এবং পরপক রচনার জন্য ইহার গ্রস্থগুলি চিত্তাকর্ষক হুহয়! 
উঠিয়াছিল। 
ৰাকুড়া জেলার ভূলুই গ্রাম নিবাসী জগত্রাম রায় ১৭৯০ শ্রীগ্াব্দে রামায়ণ গ্র 
রচন! করিয়াছিলেন) কথিত হয় যে এই গ্রন্থের শেব অংশটি কবির পুত্র 
রামগ্রসাদের রচনা । পুরাণ, রামায়ণ এবং রামচন্্র সম্বন্ধে বত কাহিনী প্রচলিত 
ছিল, জগতরাম তাহার গ্রন্থে সে সংস্ুই লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। তাই তীহার 
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গ্রন্থটি অভিনব জন্দেহ নাই । কবির রচনায় পরিপ্ক ও উপা্ধেয় বর্ণনাশক্তির পরিচন্ 
পাওয়া যায়। 
নদীয়া জেলার মেটেরী গ্র।মবাসী রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার আদেশে 
হ্বগুহে রাঁম-সীতার বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ১৮৩৮ গ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করেন। 
" কবি প্রতিভাবান ছিলেন সন্দেহ নাই ; হার কাব্যের অনেক অংশই সরস ও 
চিত্তাকর্ষক। ব্যঙ্গে কবির বিশেষ হাত ছিল। বর্তমানে তাহার কাব্যের অনেক 
অংশ গ্রাম্য বলিয়া! বাতিল হইয়। যাইতে পারে কিন্তু প্র।চীনকালে এই সকল অংশই 
আসর জমিতে পারিত। এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই ষে 
হঞ্ছমান কবির অত্যন্ত প্রিয় ছিল। লঙ্কার বন্দী মবস্থায় হনুমানের উক্তিটি আমরা 
উদ্ধত করিলাম £ 
হনুমান কন মোর বিবাহ ন! হয়। 
কন্তা্দান করিবে রাবণ মহাশর ॥ 
রাবণের কন্তা মোর গলে দিবে মালা । 
রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দজরজিত শালা । 
চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর । 
কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর ॥ 
হন্ধমান কন মোর বিবাহের কাজ নাই। 
এমন মারণ খায় কাহার জামাই ॥ 
একশত বংসর পূর্বে বর্ধমান জেলার মাড়-গামনিবাসী রঘুনর্শন গোস্বামী 
'রাম-রসারন+ নামে রামায়ণের এক অনুবাদ রচনা করেন। এই গ্রন্থে কৰি বাল্মাকি 
এবং তুলসীদাঁমকে অনুমরণ করিয়াছেন এবং করুণ রসাত্মক সকল অংশগুলিই বাদ 
দিয়াছেন । কাব্যে সংস্কৃত ও হিন্দী ছন্দের নানারূপ ব্যবহার আছে। কৰি সংস্কত 
শব্দের প্রতি আকুষ্ট হইলেও হিন্দী শব্দও বহু প্রঝোগ করিয়াছেন। 
রঘুনন্দনের রচনার নমুনা ম্বরূপ নিয্ন লিখিত পংক্তি কয়টি উদ্ধত করা হইল ঃ 


এথা রঘুবর করিতে মমর 
স্থখেতে মগন হইয়া । 
অতি স্থকোমল তরুণ বাকল 
পরিলা কটিতে আটিয়া ॥ 
শিরে অবিকল জটার পটল 
বাধিল! বেটিয়! বেটিয়া । 
পরিলা বিকচ কগিন কবচ 


শরীরে সুদৃঢ় করিয়া ॥ 


৩৭ 


বুদ্ধদেব নামে এক ব্যক্তি “রামলীলা” নামে এক রামারণ রচনা করিয়াছিলেন । 
বলা বাহুল্য, ইনি বৌদধধন্থপ্রচারক জগৎবিখ্যাত বুদ্ধদেব নন; ইহার প্রর্ুত নাম 
রামানন্দ ঘোষ। গ্রন্থ হইতে কৰির পরিচয় বিশেষ জানা যাঁর না। তবে 
মুঘলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া মনে হয় যে সম্ভবতঃ ১৬৬৭ গ্রীষ্টাবের 
কাছাকাছি সময়ে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয় 
প্রচার করেন এবং বৈষ্ণব ও মুমলমানদিগকে দমন করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন 
বলিয়া ঘোষণা করেন । , 

এই সকল ছাড়াও বহু ছোট-বড় রামায়ণ-রচয়িতার উল্লেখ পাওয়া ঘায়। 
তাহার্দের রচনায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই এবং সকলের আলোচনাও 
সম্ভব নয়। 


আদি কবি (২) মালাধর বস্থ 


বাহার সরস কবিতার পদ লালিত্যে মুগ্ধ হ্ইয়া মুসলমান গৌড়েশ্বর রুকৃম্-দ-দীন 
কবিকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, ধাহাঁর কাব্যের হ্বদয়গ্রাহী 
তাবে অভিভূত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব কবির পুত্র সত্যরাঁজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ 
বস্ধকে সাদর সন্মানিত করিয়াছিলেন এবং বস্থ বংশকে বাঙলা দেশ হইতে 
আক্ষেব্রযাপ্রিগণকে পরিচয় চিহ্ন হ্বরূপ ভুরি” প্রদানের অধিকার দিগ্াছিলেন__ 
তাহার নাম মালাধর বন্থু। কবি আপনার গ্রন্থে রচনার সন-তারিখ স্পষ্ট করিয়' 
লিখিয়াছেন ; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি ১৩৯৫ শকাব্ধে 
গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে রচনা শেষ করেন। খ্রীষ্াব্ৰ হিসাবে ইহা! ১৪৭৩-- 
১৪৮১ দাড়ায় । 

গ্রন্থের মধ্যে কবি যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন তাহা হইতে জান! যাঁয় যে তাহার 
'পিতাঁর নাম ছিল ভঙগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। তীহাদের বাস ছিল বর্ধমান 
জেলার কুলীন গ্রামে । 

মাঁলাধর যে গ্রন্থ রচনা করিরাছিলেন? তাহার নাম শ্রীকৃষ্চ বিজয়; কোন কোন 
পু'থিতে ইহা৷ গোঁবিন্মবিজয় ব! গোবিন্দমঙ্গল-রূপে লিখিত হইয়াছে । বিজয় শব্দটি 
এখানে প্রস্থান, প্রয়াণ বা তিরোধান অর্থে ব্যবহৃত হইয়!ছে, কারণ ইহাতে শ্রীকষ্খের 
অন্ম হইতে তিরোধান পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। 

সালাধরের গ্রন্থটি শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম ও ১১শ স্বন্ধের অনুবাদ । কিন্ত 


৩৮ 


সেকালে আক্ষরিক অনুবাদের রীতি ছিল নাঃ মালাধরও তাহার অন্ুবাদকে 
আক্ষরিক করেন নাই। তিনি গল্লাংশের ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন। তবে 
এই ই স্কন্ধে যেখানে কোনও তত্বকগ' আছে, কবি তাহারও তাঁৎপর্ধযগুলি 
দিয়াছেন । মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একাধিক প্রাচীন পু'থিতে শ্রীরাধাকে 
লইয়া দ্ানথণ্ড, নৌকাখগু, প্রভৃতি মনোমুগ্ধকর কাহিনী লিপিবদ্ধ দেখা যায়। 
শ্রীরাঁধার প্রসঙ্গ দূরে থাক, তাহার নাম উল্লেখ পর্যন্তও ভাগবতে নাই। এই 
জন্য ভাগবতের কোনও অনুবাদে এগুলি থাকিতে পারে না বলিয়া অনেকের 
মতে এগুলি প্রক্িণ্ত এবং পরবর্তী সংযোজনা। কিন্ত এবিষয়ে জোর করিয়া 
কিছু বলা যাক না। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ এদেশে 
বথ্ষ্ট জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বাঙলা দেশে রাধারুষ্ণের লীলা 
বিষয়ক কাহিনী বিশেষভাবেই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বড়, চণ্ড'দাস তাহার 
শ্রী কীর্তন নামক স্ুবৃহৎ কাবাগ্রন্থটতে আগাগোড়া এই কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। মালাধর বন্থু ষে শ্রীরুষ্ণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে গির' 
দেশে প্রচলিত রাধা-বিষয়ক কাহিনাটুক্‌ বাদ দিবেন, একথা জোর করিয়া বলা 
বায় না। 

আর একটি বিষয়েবও উল্লেখ করা যাইতে পারে । মালাধরের যে কথ! কয়টি 
শ্ীচিতন্যদেবকে মুগ্ধ করিয়া্িল, তাহা হঈতৈছে 8 

নন্দেব নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 

এই বাঁকাটিতে যে মনোনান বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহ! গৌড়ীয় বৈষ্ণবদ্দিগের 
প্রেমধন্মবের পূর্ববভাস। প্রাণনাথ কখাটিতে যে কান্ত!-ভাব অর্থাৎ ম্বামীর প্রতি 
স্ীর ভাঁলবাঁনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা স্ত্রী জাতির মাধাই সম্ভব। রাধা ভিন্ 
অপর কাহারও সহিত শ্রীকৃষ্ণের এরূপ সম্পর্কের কথ ইতিপূর্বে জানা ছিল না বলিয়! 
নালাধর র।ধ! প্রসঙ্গের উল্লেখও করিয়া থাকিতে পারেন । কাজেই, ইহাকে প্রক্ষিপ্ত 
বলিয্বা একেবারে উড়াইয়' দেওয়। যায় না। 

মালাঁঁরই সর্বব প্রথম বাঙল! ভাষায় ভাগনতের অনুবাদ করিরাছিলেন। তাহার 
গন্থের প্রাচীন পু'থিগুলি দেখিযা মনে হয় যে ইহ! পাঁচালীরূপেই লিখিত হইয়াছিল 
এবং ইহাকে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। ইহাতে পরিচ্ছেদ বিভাগ 
নাই, রাগরাগিনীর বিভাগ আছে। কাজেই মনে হয় থে ইহা শ্রোতাদের সন্মুথে 
বাগ্ভসহযোঁগে গীত হইত । গ্রন্থটির অধিকাংশ পরার ছন্দে লািখত; তবে মাঝে 
মাঝে ব্রিপদী ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। 

মালাধর একাধারে কবি, ভক্ত এবং ভাবুক ছিলেন। তীহার মধ্যে এই তিন 
৩৩ 


গুণের সমাবেশ হইয়াছিল বলিয়া তাহার রচন! হইয়! উঠিয়াঁছিল মর্মম্পর্খী ॥ বৈচিত্রা- 
হীন একটানা একঘেয়ে পয়ার ছন্দে একটির পর একটি করিয়া শ্রীরুষ্ণের জীবনীর 
কাহিনীর সহজ, সরল ভ|যায় বর্ণনা পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত না, 
গ্রন্থটি কাব্য না হইয়। ঘটনার তালিকায় পরিণত হইত । এইখানেই মালাঁধরের 
কৃতিত্ব । তিনি আড়ম্বরহীন ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার 
হৃদয়ের ভক্তিরস এবং ভাবুকতায় সিঞ্চিত হইয়া মধুময় হইর! উঠিরাছে; দেশের 
জনসাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়! মুসলমান বঙ্গেশ্বরকে পর্যন্তও মুগ্ধ করিয়াছে । 
এইজন্য মাঁলাধর প্রাচীন বাঙলীর আদ্দিকবির আসনে প্রতিষিত হইয়াছেন | 

তাহার রচনার দৃষ্ীস্তরূপে আমর! তীহার গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধ 
করিতেছি £- 


কেহ বলে পরাইমু পীত বসন। শীতল বাতাসে দিমু অঙ্গ জুড়ায়। 

চরণে নুপুর দিমু বলে কোহুজন ॥ কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাঁয়॥ 

কেহ বলে বনমালা গথি দিমুগলে। কেহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে। 

মণিময় হার দিমু কোর সখি বলে॥ মকর কুগুল পরাইমু শ্রুতিমূলে ॥ 

কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোহুজন। কেহ বলে রসিক সুজন বড় কান। 

কেহ বলে পরাইমু অমুল্য রতন ॥ কপূর তাদ্ুল মমে জোগাইৰ পান ॥ 
শিবায়ন 


মোহেঞ্জোদড়োতে ভূগর্ভ খননের ফলে যে সকল দ্রবাদি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমানিত হইয়াছে যে সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-৩০** অন্দে 
এক উন্নত, স্থসভ্য জাতি বাস করিত। বস্ত্র-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া! ইহাদের 
আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট ধারণ! করা যাইতে 
পারে। অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষের এই আর-পূর্বব গী জাতির সহিত 
ধণ্বেদের আর্ধগণ পরিচিত ছিলেন। তাহারা যাহাদিগকে কঞ্চগর্ভ, অনাস, দাস 
এবং দন্থ্য বলিয়া অভহিত করিয়াছেন, তাহারাই সে-সময়ে মোহেঞ্জোদড়োতে বাস 
করিত। ইহাদিগকে ঘ্বণার চক্ষে দেখা হইত। ইহাদের ধর্ম আধধর্ম হইতে বিভিন্ন, 
কারণ ইহার্দিগকে অন্থব্রত বল! হইয়াছে। 

মোহেঞ্জোদড়োতে যে-সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাতে একটি ত্রি-মুখ, ত্রি-নেত্র মুতি এক বৃক্ষতলে 


উপবিষ্ট, তাহার মন্তকে তিনটা শৃ্দের মুকুট এবং চারিপাশে বিবিধ প্রকারের পশ্থ 
বিরাজ করিতেছে । এই মুদ্রা হইতে সকলে অনুমান করিয়াছেন যে সেখানে 
এমন একটি দেবতার পুজা হইত যাহ!কে পরবর্তী শিবের বা পণুপতির পূর্বাভাস 
বলা বাইতে পারে। কাজেই, শেব-ধর্মের মূল আমাদিগকে মোহেঞোদড়োর 
ধবংসম্তরপে লইয়! ঘ।ইতেছে ! 
_. প্রকৃতির মধ্যে থে ধ্বংসের লীলা, ঝড়-বঞ্ধার প্রবল গ্রকোপ, তাহা কোনও 
দেবতার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অন্মান করিয়৷ ণ্েদে তাহাকে রুদ্র নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । ইনি শান্ত থাকিলে প্রকৃতিও শান্ত থাকিয়া আমাদের 
মঙ্গল করেন বলিয়! ইনি-ই শঙ্কর, শল্তু, শিব। পুরাণে বর্ধিত হইয়াছে থে এই 
দেবতা ক্রধাবিষ্ট হইয়া রুদ্রমূত্তি ধারণ করিলে স্ষ্টি লয়গ্রাপ্ত হইবে এবং তুষ্ট হইলে 
জগতের অসীম কল্যাণ সাধিত হইবে। 

বৈদিক আধঙগাতির সহিত মোহেঞ্জোদড়োর আধেতর অগবা অনাথ জাতিৰ 
সংঘর্ষ ও সংম্শ্রিণের ফলে বৈদিক সভ্যতার সকল স্তরেই পরিবতন দেখা যায়। 
এই পরিবর্তনের ফলে মোহেঞ্জোদড়োর ( পশুপতি ) মুদ্রায় চিত্রিত দেবতার সহিত্ত 
বৈদিক রুদ্র-শিবের সামঞ্জম্ত সাধিত হইয়া পৌরাণিক এবং লৌকিক শিবের 
স্থষ্টি হইয়াছে । এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, শিবের কাহিনীতে দুইটি স্পষ্ট 
বিপরীত চরিত্র ধর্মের পরিচয় পাওয়া যাঁর, তাহাদের একটি 'আষ এবং অপরটি 
অনার্ধ-ধর্ম হইতে আিয়াছে। আর্যদের ধর্ম ধ্যান-ধারণা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহাতে কঠোর সংযমের প্রতি নির্দেশ রহিযাছে। কিন্তু 
অনাধধদিগের ধর্মসন্বন্ধে খথেদে কটুক্তি করা হইয়াছে । ইহাদিগকে ধম হন্দ্িয়ের 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়! মন-প্রাণ দিয় প্রকৃতির সহজ ও স্বাভাবিক গৃতি-গ্রকূতিকে 
প্রত্যক্ষ কর । “আর্ষের ছিল মনোধ্মী অর্থাৎ চিন্তানাল, আদর্শবাদী, তন্বানু- 
সন্ধিৎসু, সংযমনিষ্ট ও অধ্যাত্পর।য়ণ। আর অনাধেরা ছিল প্রাণধমী অর্থাৎ 
ক্রিয়াশীল, বাস্তববাদী, ভোগলিগ্দ ও দেবনিষ্ট। আর্য ও অনাষের দেবতা যখন এক 
হইয়া গিয়াছে তথনও সেই দেবচরিত্রে আর্ষ ও অনার্ধের বিশিষ্ট ভাবধারার ছাপ 
পাশাপাশি রহির! গিয়াছে । শিব বখন মনোধর্মী আধের দেবতা তখন তিনি 
বোগীশ্রেষ্ঠ, সতীপতি, উমাধব; আর যখন তিনি প্রাণধ্মী অনাধের দেবতা তখন 
তিনি ভোলানাথ, গঞ্জি কাধৃস্তরসেবী, উচ্চ নীচ ভেদহীন, আভিজাত্য গর্বববিরহিত ॥ 

শৈবধর্মকে প্রাচীনতম লোকধর্মের অন্যতম বলা! যাইতে পারে। কাজেই 
বাউলা-সাহিত্যেও শৈবধর্ম লইয়া গ্রন্থরচন! সর্বাগ্রে হইয়াছিল বলিতে হয়। এই 
সাহিত্যের কোনও প্রমাণ আমরা পাই নাই; তবে ইহা অন্থমান করিবার মত 
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ছ'একটি উপাদান আছে। এখানে ধান ভান্তে শিবের গীতঃ প্রবচন এবং “শিব 
ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্তে দান”-_ছড়াঁর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই 
সকল রচনা কিরূপ ছিল তাহা জাঁনিবাঁর উপায় নাই ; তবে এরূপ অনুমান অসঙ্গত 
নহে যে ইহারা অনার্-ধর্মী লৌকিক কাহিনী লইয়াই রচিত হইয়াছিল। 

শৈবধর্ম লইয়! বাংল! মঙ্গল কাব্যের যে শাখা গঠিত হইয়াছে তাহাকে শিবায়ন 
বলা হয় (শিব +অয়ন-য|হা হইতে শিবের জ্ঞান অধিগম্য হয়?)। শিবাঁয়ন- 
গ্রন্থ সকল ষে সময়ে রচিত হইয়াছিল তখন বাংলা! দেশ পুরাণপ্রভাবিত ও ব্রাহ্মণ্যধর্ 
শাসিত। তাই ইহাদের মধ্যে শিবের এ ছুই প্রকার ৰিভিন্ন-ধর্মী চরিত্রের সমাবেশ 
দেখা যায়। ছুই প্রকার কাহিনীর পার্থক্য এত প্রকট যে ইহাদের মধ্যে কোনও 
সামগ্তন্ত সাধিত হইতে পারে না। ইহার! কেবল ইহাদের উৎপত্তির ছুইটি উৎনেব 
কথাই সপ্রমান করিয়া দেয়। 

শিবের কাহিনী অতি প্রাচীন হইলেও এই দেবতাঁর মাহাম্্য বর্ণনার জগ 
সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে কোনও স্বতন্ত্র কাব্য রচিত হয় নাই। শ্রীষ্টীয় ১৬৭৪-৮, 
সালের মধ্যে চট্টগ্রামবাসী দুইজন কৰি এক মুগ ও লুন্ধের (ব্যাধের ) কাহিনী 
বর্ণনাচ্ছলে শিব চতুর্দশীর ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম কৰি রতিদেব 
এবং দ্বিতীপ্র কৰি রামরাঁজা বা রামরাঁয় | এই ছুই কৰির বিষয়বস্ত এক এবং 
উভয়ের ভাব ও ভাষার সাঁদশ স্পষ্ট। শ্রীযুক্ত মুন্সী আবছুল করিম সাহিত।- 
বিশারদ মহাশয় এই গ্রন্থ ছুইটি সম্পাদন করিয়'ছন। তিনি এই ছুই কবিব 
তুলনামূলক যে সমালোচনা! তীহার গ্রন্থের ভূমিকার দিয়াছেন, তাহা হইতে উভয়ের 
রচনার দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধত হইল __ 
এম্ত ভাবিয়া ব্যাধ বুঝিলেক মনে। দেবতাঁর চরিত্র বুঝিতে পারে কোনে । 
আঁচ্থিত মহা বৃষ্টি হইল ততক্ষণে ॥ অকম্মাৎ বায়ুবুষ্টি কৈলো মঘবানে ॥ 
বড়কায় গাছ উপাড়িয়! পড়িল ভূমিত। ঘরে গেলে! দিনমণি রজনী প্রবেশ। 


কালাবর্ণ মেঘ সব আকাশে পৃর্নিত॥ ঘোর অন্ধকার রাত্রি চাপিলো বিশেষ ॥ 
্রীতে.ভীতে কম্পমান হইল শরীর ।  অকন্মাৎ ঝঞ্কাবাত শিলা বরিষণ। 
ভয়াকুল হইয়া ব্যাধ কান্দিতে লাগিল ॥ আকাশ ভরিল হেলে মেঘের গর্জন ॥ 
বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন । বড় বড় বুক্ষসব বাতাসে ভাঙিলো। 
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ ॥ ঠাঠাথাতে বজ্জাঘাতে ভুবন কম্পিলো ॥ 
ঠাগরের ঘাত্র অগ্ন পড়ে নিরন্তর । ঘন ঘন বিজুলি চমকে চারি পাশ। 
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর ॥ চাহিতে চমকে শি জীবন নৈরাশ ॥ 
--বানরাজার সুগলুক সংবাদ _রতিদেবের মৃগলুক 
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এই সপ্তদশ শতাব্ধী হইতে শিবায়ন কাব্য রচনা আরম্ত হইলেও ইহা অনেক 
দিন ধরিয়া চলে নাই । সকল কাঁব্যের মধ্যেই মাহাত্মা- প্রচারক কাহিনী লিপিবদ 
হইতে থাকায় হ্বতন্্ আকারে শিবের কাহিনী রচনার সার্থকতা দেখা যায় না। 
এইজন্য শিবায়ন কাব্য অত্যন্ত কম। 

মেদিনীপুর জেলার বদ্রপুর নিবাসী রামেশ্বর ভট্টাচাধ প্রণীত শিবায়নই একমাত্র 
সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্যের আকারে রচিত হইয়াছিল! এই শিবায়নটি ১৬৩২ শকাবে 
অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। 

রামেশ্বর কৰি অপেক্ষা ভক্তই ছিলেন অধিক। তাই তীহাব! অনুপ্রাস দু 
কাব্যের মধ্যেও রসন্থট্টির ব্যাঘাত হয় নাই। কবি বিশেষ করিয়। হাস্য রসেব 
অবতারণাম্ন সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। কিন্তু এ সকল অপেক্ষাও আর এক বিষরে রামেশ্বরে” 
যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাঁওয়া যায়। শিবের কাহিনীর অশ্লীলতা এবং গ্রা।ম্যতাকে 
তিনি এরূপ নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন যে তাহার কাব্য স্ুরুচিব 
পরিচয় দের । নিষ্ে রামেশ্বরের প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল £-_ 
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী । সুক্তা থেয়ে ভোক্ত! চায় হস্ত দিয়া শাকে । 


দরটি স্থুতে সপ্তমূখ, পঞ্চমুখ পতি । অন্ন আন অন্ন আন কদ্রমৃতি ডাকে ॥ 
তিনজনে একুনে বদন হইল বার। কাতিক গণেশ ডাঁকে অন্ন আন ম!। 
গুটি গুটি ছুটি হাতে যত দিতে পার।  ৈমবত্তী বলে বাছা ধৈর্ব হয়ে য1॥ 
তিন জনে বার মুখ পাঁচ ভাতে খায়।  মুষগ মারের বোলে মৌন হয়ে রয। 
এই দিতে এই নাই হাড় পানে চার ॥ শঙ্কর শিখারে দেই শিখিধবজ কয়। 
খিদ দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে। ক ৬ নর 
বদনে ব্মন দিয়! মন্দ মন্দ হাসে ॥ যত পাব তত খাব ধের্ধ্য হব বটে ॥ 


রামেশ্বরই শিবার়ন-শাখায় সর্বশ্রেষ্ঠ কৰবি। তাহার পরে আর ষে সকল 
শিবায়ন রচিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই । ইহাদের 
মধ্যে রামকষ্খ দাস কবিচন্দ্রের শিবায়ন একটি। ইহার ষে পুঁথিখানি পাও 
গিয়াছে, তাহার প্রথম তিনটি পাতা না থাকায় কবির পরিচয় ও কাব্যের রচন' 
কাল জন্বন্ধে কিছুই জানা যাঁৰ ন|। তবে তাহাকেও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি 
বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়! রাম রাম দাস রচিত শিবমাহাত্যের একখানি পুঁথি 
রংপুর অঞ্চলে পাওয়! গিয়াছে । 

ঘ্বিজজ কবিচন্দ্র নামের ভণিতাযুক্ত একখানি শিবমঙ্গল কাব্য পাওয়, 
গিক়্াছে। ইহার রচনা কাল ১৬৫৬-৮২ শ্রীষ্টান্্ের মধ্যে। অনেকে মনে 
করেন যে এই কবি মল্পভূমি-নিবাসী মুনিরাম চক্রবর্তীর পুত্র শঙ্কর, কারণ 
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'ইনিও কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং শিবমঙ্গলে মন্লরাঁজ বীরসিং দেবের 
কথা উল্লেখ আছে। অনেকে ইহা স্বীকার ন করিয়া লইলেও এরূপ অনুমানের 
বথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। 

দ্বিজ হরিহরের পুত্র দ্বিজ মণিরাম বা দ্বি্ছ সুন্দর “বদ্যনাথ মঙ্গল” নাষে 
একথানি কাব্য রচনা করেন। ইহার রচনা কাল কাব্যে উল্লিখিত হয় নাই, 
পু'থির লিপি কাল ১২১০ সাল। 

৮দীনেশচন্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দ্বিজ ভগীরথের শিবগুণ 
মাহাত্ম্য নামক কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ৃ 

বাংল! শিবায়ণ-গ্রন্থ সমূহে শিবের মূল কাহিনীটি এইরূপ £__ 

দেবসভায় মহাদেব শ্বশুর দক্মকে সম্মান করেন নাই । ইহাতে অপমানিত 
হইয়া দক্ষ শিবহীন বজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শিবকে নিমন্ত্রণ করা হ 
নাই) কিন্তু সতী পিতৃগৃহে যজ্ঞের কথা শুনিয়া! বিনা নিমন্ত্রণে শিবের নিষেদ 
অমান্ত করিয়া সেথানে গেলেন এবং পিতার মুখে পতিনিন্ন! শুনিয়! দেহত্যাগ 
করিলেন। শির রুদ্রমৃতি ধারণ করিয়া দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করিলেন। দক্ষ ছাগমুণ্ড 
ধরণ করিয়া কোনও রকমে বাঁচিয়া গেলেন, কিন্তু তীর রাজপ্রাসাদ শ্মশানে 
পরিণত হইল । 

সতী হিমালয় কনা গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কঠোর তপস্তার 
ফলম্বরূপ মহাদ্দেবকে পতিরূপে লাভ করিলেন । শিব ছিলেন নিঃশ্ব। ভিক্ষান্গে 
কোনরূপে সংসার চালাইতেন'। এই দারিদ্র্য গৌরীর বুকে বড়ই বাজিতে লাগিল। 

গোরীর প্রশ্নের উত্তরে একদা শিব তাহাকে জানাইলেন যে ফাল্গুনের 
কষণ চতুর্ীশীতে যদি কেহ উপবাস করিয়া বিশ্বপত্র-মহবোগে তাহার পুজা 
করে ত্ববে সেমোঞ্চ লাভ করিবে, কারণ শিব ইহাতে পরম তৃপ্তিলাভ করেন। 

দারিদ্র্যের যন্ত্রণা] সহ করিতে না পারিয়া গৌরী মহাদেবকে চাষ করিতে 
পরামর্শ দিলেন, কারণ দেবাদিদেব হইয়া চাকুরা কর! ভাল দেখায় না। শিব 
অনিশ্চিত ফলের জন্য পরিশ্রম করিতে নারাজ হইলেন; কিন্তু অর্থাভাবে অন্য 
কিছু করা সন্তব নয় বলিয়! মতে গিয়! চাষ করিতে স্বীকৃত হইলেন। 

ইন্দ্রের নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লইয়া বিশ্বকর্মার নিকট হইতে লাঙল 
লইয়া এবং কুবেরের নিকট হইতে বাজ ধার করিয়! চাষ আরম্ভ করিলেন। 
পৃথিবী শন্ত সম্ভারে ভরিয়া উঠিল, শিবের দারিদ্র্য ঘুচিল। 

শিব চাঁষ লইয়া মরেই রহিয়া গেলেন, ককলাসে বাইব!র নাম করিলেন ন!। 
“এদিকে পার্বতি ব্যস্ত হইলেন; নারদের পরামর্শে তাহাকে আনিবার বহু চেষ্ট 
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করিলেন। কিন্ত একে একে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শেষে পার্বতী বাঁগ্দিনীর 
বেশে শিবের ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে ধান ভাঙিতে ও মাছ 
ধরিতে লাগিলেন । শিব বাগ্দ্রিনীর রূপে মুগ্ধ হ্ইর! তাহাকে বিবাহ করিবার 
বাসন] জান|ইয়া তাহার সঠিত মাছ ধরিতে লাগিলেন। বাগদিনী তাহার 
নিকট হইতে প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ পিশুলের অঙ্কুরী লইলেন এবং কৈলাসে 
চলিয়! গেলেন। মহাঁদেবও তাহার পিছনে পিছনে কৈলাসে ছুটিলেন। 

টৈলাসে পাবতী বাগ্‌্দিনীকে অঙ্ুরী দিবার অপরাধে শিবকে ঘরে আসিতে 
দিলেন না । নারদের পরামর্শে শ্বামীকে চিরদিন বশে রাখিবার মানসে তীভার 
নিকট শীখা পরিতে চাহিলেন। শাঁথা কিনিয়া দিবার সন্ঘতি শিবের নাই; 
অভিমানে পার্বতী পিতুগৃহে চলিয়া গেলেন । 

নারদ ছুই পন্গেই আছেন; এখন তিনি শিবকে পরাদর্শ দিতে লাগিলেন । 
শিব শাখারী মাজিয়া হিমালয়ে গেলেন। সেখানে তখন ছুর্গাপূজা) পার্বতী 
শাখা দেখিরা উল্লসিত হইলেন ও স্বামীকে এই ছন্সবেশ সত্ত্বেও চিনিলেন এবং 
শাখার মূল্য ভিজ্ঞাসা করিলেন। শিব ইঠাঁর মল্য আত্মসমর্পণ জানাইলে 
পাবতী তাহাকে পরনারীর প্রতি আমক্তি এবং অগ্গুরীদানের জন্তা অনন্ত 
নরকভোগের কগা বলিসেন। শিব ইহা স্বীকার করিয়া লইর! বলিলেন বে, 
যে নারী স্বামীকে বৃ, জড়, মুর্খ, অপদার্থ জানিয়াও একান্তভীবে তাহার সেব! 
করে? সে-ই প্রকৃত পক্ষে সতা। 

পাবতীর মনে অগশোননা দেখা দিল। বাহার হ্বামী জগৎপূজ্য দেবাদিদের 
মহাদেব, তিনি ম্বানীকে দ'বিদ্রের জন্য লাঞ্চন! দিয়াছেন ভাবিয়া পার্বতীর জদয় 
অগ্ুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিন। জিন ম্বামীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল 
হইলেন ; মিননে সকল বিবাদের শেষ হইল, হর-পাঁন শী কৈলাঘে ফিরিরা গেলেন । 

শিবের এই কাঁহণীর মধ্যে বু উপকাহিনী পরন এ কালে প্রবেশ করিয়াছে । 
এই সকল উপকাঁহনীকেও পৌরাণিক এবং লৌকিক আখ্য। দেওয়া! বায়। 
দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করিবার পর শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইরা উন্মাদের ন্যায় ভ্রিভৃবন 
মথিত করিঘ! বেড়াইতেছিলেন। বিঞুণ তখন স্যষ্টি রক্ষা করিবার অভিপ্রাযে 
স্থদর্শন চক্রের আঘাতে সতাদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়৷ দিলেন। 
দেহটি ৫২ খণ্ড হইয়া ৫২টি বিভিন্ন স্থানে 'গয়া পড়িল এবং এক একটি পীঠস্থানের 
স্ঠি করিল। এই সকল গীঠস্থানের মাহাত্ম্য ও শিয়ারন সাহিত্যে আড়ম্র সহকারে 
বাধিত হইয়াছে । বল! বাহুল্য, এই কাহিনাটি অর্বাসীন উপপুরাপ হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে । 
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শিবচতুর্শীর উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছিল যে বাঁরাণসীর এক ব্যাঁধ 
“অন্ধকার রাত্রে বনমধ্যে পথ হারাইয়! এক বিব্বৃক্ষে আরোহণ করে এবং নিপ্র্িত 
হইলে ভূতলে পড়িয়া হিংশ্র প্রাণীর হস্তে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কার সারারাত্র 
একটি-একটি করিয়া বিল্বপত্র ছি'ড়িয়া মাটিতে ফেলতে থাকে । অঙ্জানিতে 
শিবলিঙ্গের মন্তকে এই বিল্বপত্র পড়িয়াছিল বলিয়া সে বুক্তিলাভ করে। এই 
কাহিনীটি ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া যে আকার ধরণ করিয়াছে তাহাতে 'আমবা 
দেখি যে, হস্দিনানগরীর শিবভক্ত রাজ! মুচুকুন্দ ও রাণী রুল্সিণী শিবচতু্দশীর শ্রত 
উদ্যাপনের জন্ত রাত্রি জানরণ করিবার সময়ে রাণী রাজাকে -এ ব্যাথকাহিনী 
বলিয়াছিলেন। 

ইন্দ্রের বিগ্যাধর চিত্রসেন ইন্দ্র-সভান্ নৃত্য করিতে করিতে মর্ডের এক ব্যাের 
হরিণ শিকার দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়! তাল ভঙ্গ করে। ফলে মতে ব্যাধরূপে 
জন্মগ্রহণ করিতে সে অভিশপ্ত হত্ন। চিত্রসেনের কা'তরতায় দয়াপরবশ হইয়া 
ইন্দ্র বলেন- শাপগ্রন্ত ভদ্রসেন ও রত্বীবতী মুগ-নুগীরপে মত্যে বিচরণ করিতেছে ; 
তাহাদের সণ্চত সাক্ষাৎলাভ হইলে তুমি মুক্তি পাইবে। 

এইভাবে কাহিনীটি আরন্ত হইয়! চিত্রসেনের শিকার, শিব্চতুর্দণীর সারারাত 
জাগিয়া বিন্বপত্র ছি'ড়িয়া ফেলিয়া অজ্ঞাতে শিবের তুটি সম্পাদন এবং ফল শ্বরূপ 
পরদিবন মৃগন্পী ভদ্রসেনের সহিত সাক্ষাৎ, মৃগীরূপ্িণী রত্রাবতীর নিকট তত্বকথ। 
শ্রবণ, এবং অবশেষে চন্দ্রভাগা নদীতীরে ্নানান্তে শিবপুন্দা করিয়া মুক্ভিলাভে 
শেষ হইরাছে। 

মুচকুন্দ রাঁজারও এক কাহিনী অর্বাচীন উপপুরাঁণে উল্লিখিত হইয়াছে । কাজেই, 
ইহাকেও শিবের পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্গত কর! যাইতে পারে। 

শিবের লৌকিক কাহিনীগুঁলতে সর্বদাই ক্ুচি-বিগহিত ভাব দেখা যায়। 
শিবের পরনারী-সঙ্গঃ অশ্লীল রসিকতা, ব্যাভিচার, প্রভৃতির জন্য সেগুলির 
আলোচনা অসম্গত হইবে। 

শিবই বাংলার সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় দেবতা । পরবর্তীকালে অন্তান্ত 
লৌকিক দেবতার আবির্ভাব হইলে খন শিবের প্রাধান্য চলিয়া গেল তখন শিব- 
কাহিনীর কোন-না-কোন অংশ সেই সকল দেবতাদের কাহিনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট 
হইয়া গেল। তাই আমরা ধর্মমগল, শূন্য পুরাণ, চত্তীমঙ্গল, মনসামন্ল, প্রভৃতিতে 
শিবের উল্লেখ পাই। ধর্মমলের হ্য্টিপ্রকরণে শিবেরই প্রাধান্ত দেখা যায়। 
শম্যপুরাণে শিবের কৃষিকাধ সম্পাদনের কাহিনী বণিত হইয়াছে । 

এসকল ছাড়া আগের গম্তীরা, শিবের গাজন, প্রভৃতি লৌকিক উৎসব শিবের 


১, 


কাহিনী লইয়াই অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে। গৌরীকে গুহে আনিবার চেগ্তায় শাখারীর 
বেশে তাহাকে শাখা পরাইবার জন্ত শিবের হিমালয়ে আগমনের যে কাহিনী 
আমর পূর্বে পাইয়াছি, তাহা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এক অপূর্ব বাৎসল্য 
রসমগ্ডিত হইয়া আগমনী গানকূপে দেখা দিয়াছে । পিব বাঙালীর ঘরের দেবতা । 
ভাই প্রত্যেক বাঙালী মাতাপিতা নিজ কন্ঠাকে ভাগ্যবতী শিবজায়া গৌরী মনে 
করিয়! ছুর্গোৎসবের সহিত তাহার পিতৃগৃহে আগমন এক করিয়া ফেলিয়াছে 
এবং আগমনী-গানে হৃদয়ের বিরহ-ব্যথা প্রকাশ করিয়াছে । তাই এ গানগুলি 
ৰ1ঙালীর জাতীয় সম্পদ হইয় উঠিয়াছে। 


ধর্মমঙগল কাব্য 


বপযের রণকুশল পুত্র গোপাল ছিন্নভিন্ন, বিক্ষিপ্ত বঙ্গদেশকে এক অখণ্ড 
র/জ্যে পরিণত করিয়া শাসন ও শৃঙ্খলা প্রবতন করিয়াহছিলেন। গোপালের 
বংশধরগণ কয়েকপুরুৰ ধরিয়! বাওল! দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তীহাদের বংশ 
গাল রাজবংশ নামে পরিচিত। এই পাল বংশের পুর্বে বাউলা দেশের কোনও 
পাঝবাহিক ইতিহান পাওয়া বায় না। 

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাদের রাভত্বকালে বৌদ্ধধন্্ম রাজধর্মের মর্যাদা 
লাভ করিধ! অল্প দিনের মধ্যেই বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করে । এই সময্ষে 
বাঙালার ধর্ম বলিতে বৌদ্ধ-ধর্মকেই বুঝাইত। 

পাল রাজগণের পর বখন সেন রাজবংশ বাঙলা দেশের অবীশ্বর হইল তখন 
বৌন্ধ-র্সের প্রাধান্তেরও অবসান ঘটিল। ব্রান্গণ্য ধমের পুনরুখখ।নের ফলে আবার 
বাঙল! দেশে বৈদিক আচার এনুষ্টানের সুত্রপাত হয়। এই সময়ে হিন্দুগণ যে 
নবপ্রেরণ লাভ করিল, তাহারই ফলে তাঁহারা বৌদ্ধগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার 
করিতে লাগিল। মুগ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু্দিগকে নাড়িয়া বা নেড়া নামে অত্যন্ত 
বূণার সহিত অভিহিত করিয়৷ সভ্য সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে ল।গিল। 
নিরুপায় বৌদ্ধগণ সমাজের এক অন্ধকার কোণে আশ্রয় লইয়। আত্মরক্ষার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। 

বাঙলাদেশে এক সময়ে আধেতর অথবা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের গণ্ডীর বহিভূ ত 
অনার্ধদ্গের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। আর্ধগণের চাঁপে পড়িয়৷ ইহারা লোকালয় হইতে 
দূরীভূত হইলেও আপন স্বাতন্ত্র হারায় নাই। আর্ধ সমাজের বাহিরে ইহারা 
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নিজেদের এক সমাজ গঠন করিয়! বাঘ, সাপ, গার্, পাথর প্রভৃতি স্থূল পদার্থের 
পূজা করিত। উংপীড়িত বৌদ্ধগণ ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া আত্মগোপন, 
করিল বটে, কিন্ত আত্মবিস্থৃত হইল না। এই সকল গাছ পাথরের পৃজার সহিত 
ভাহাদের ধর্ম মিশ্রিত করিয়া এমন আকারে আত্মপ্রকাশ করিল যে ব্রাঙ্গণগণ 
পর্বস্ত উহাকে চিনতে পারিলেন না । বৌদ্ধধর্মের কঠোরতা অনেক পরিমাণে 
শিথিল হইলেও আর্ধেতরদিগের পৃজ! এক-একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি লাভ করিল এবং 
প্রত্যেকের উপযোগী শান্ত ও সাহিতা স্যষ্ট হইয়া ইহাদিগকে ধর্মের মধাদ| দাঁন 
করিল। রাঢ়দেশে এইরূপ একটি বহু-মাকার-বিশিষ্ট শিলাকে ধর্মঠাকুর বল! হয় । 
এই ধর্মঠাকুরের বিগ্রহ সাধারণতঃ লোকালয়ের বাহিরে কোনও গাছের তলায়, 
কোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভের মধ কুর্মাকৃতি, অথবা! শালগ্র/মশিলার শ্ঠায় আকৃতি 
বিশিষ্ট হইয়া থাকিতে দেখা যায়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইহার মধ্যে 
বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব কে থার? 

রাঢ়ে ধর্মঠাকুরের যে গাঁজন? বা উৎসব অনুঠিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ 
বৈশাখী পুণিমায়ই হয়। এই তিথি বুদ্ধদেবের জন্ম, সিদ্ধি ও মহানির্বাণের 
তিণ্থ। কাজেই, এই ঠাকুর-রূগী ধর্মে সহিত বুদ্ধদ্বের একটা মুখ্য বা 
গৌণ সম্বন্ধ থাকা নিত সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে ময়ুপহঞ্জবাঞ্ে প্রাপ্ত ধমঠা?রের বলিয়া প্রচারিত যে মুতিগুলি আছে 
তাহাতে ঠাকুর কখনও পুকম কখন স্ত্রী। পুক্লুবরূপী-তর্ম সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের 
সহিত সম্বন্ধবুক্1 আপ প্রীরূপী ধর্ম সম্তপতঃ বৌদ্ধদিগের ত্রিশরণ (বুধ, ধর্ম, 
সজ্ঘ ) ধর্ম, কারণ ঈহ!কে স্ত্ীপেই কল্পনা করা হইর়াছে। 

ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যে উল্লিখিত হইগসাছে যে এই ধর্মঠানুরের “সিংহলে বহুত সম্মান? । 
ইহা তে' সোজানুজি বৌদ্ধধ্মকেই বুঝ।ইতেছে।  ধর্মঠাকুরের পুজায় চুণেব 
ব্যবহারও ইহার বৌদ্ধ সম্পর্কই স্থচিত করিতেছে । যে ধমঠাকুর বেদের নিন্দা 
করিয়াছেন, িনি নিশ্চয়ই ত্দ্ধদেব। 
অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে ধর্মঠকুরের কৃর্ম।কুৃতি দেখিয়া মনে হর 
যে, এগুলি যেন বৌদ্ধ বিহারের আকৃতির অনুকরণে গঠন করা হইয়াছে । 
প্রকাশ্ঠভাবে বৌদ্ধ সংঘ বা বিহার পরিচালনার জনসাধারণের নিকট হইতে 
বাধা পাইয্সা বৌদ্ধগণ ইহাকে ধর্মঠাকুরের শিলামৃতির অন্তরালে প্রচ্ছন 
করিলেন। ও 

এই নকল যুক্তি হইতে আমরা ইহা নিসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারি যে 
ধমঠাকুরের সহিত বৌদ্ধধর্মের নিকট সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক প্রচ্ছম 
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ভাবে আছে বলিয়াই বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত ছুর্দিনেও আত্মগোপন করা এত সহজ 
হইয়াছিল। 

অন্যান্তি মঙগলকাব্যের ন্যায় ধ্মমঙল শাখারও বিশিষ্ট সাহিত্য আছে ; অপ্বিকন্থ 
ইহাদের বিশদ পুজাপদ্ধতির বিবরণী-পুস্তকও আছে। এই গ্রন্থটি শূন্ত পুরাণ 
নামে প্রস্দ্ধি হইযাছে বুট এবং বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ হইতে ইহার সর্ধপ্রপম 
প্রকাশিত সংস্করণটি রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি নামে পরিচিত হইলেও, গ্রন্থকার রামাই 
পণ্ডিত ইহাকে আগম পুরাণ নামে অভিহিত করিয়াছেন । কিন্ত গ্রকৃতপক্ষে এই 
গ্রন্থে ধমঠাকুরের পূজাপদ্ধতিই বিশেষ ভাবে বণিত হইয়াছে । 

ব্রাহ্গণ-সন্তান রামাই ধর্মঠাকুরের পুঙ্গার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন বলির! পতিত 
হইবাঁছিলেন ; ব্রাহ্মণগণ তীহাকে ডোমের পুরোহিত বলিয়া ঘবণা করিতেন । ধর্স- 
মঙ্গলের লেখকের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী-উ প্রসিদ্ধ; তিনি জাতিনাশের আশঙ্কায় 
ধ্নঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তনে ভীত হইয়াছিলেন। শেষে দেবাদেশে গ্রন্থ লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছেন ঘোষণাদ্বারা ব্রাহ্মণগণের ক্রোধকে অগ্রাহা করিয়! ধর্মঠাকুরের 
পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে গন্থ প্রণয়ন করেন। 

কাজেই, দেখা যাইতেছে বে ধর্মঠাকুরের পূজা এবং পূজারী উচ্চবর্ণের হিন্দু 
সমাজে স্থান লাভ করিতে পারে নাই ।॥ কিন্তু উহাতে ধর্মপূজা প্রচারের কোনও 
বিই ঘটে নাই । ইহাঁব কারণ ধর্মমঙ্গলকাব্যে বণিত কাহিনী । 

মঙ্গলকাব্য শাখায় যতগুলি কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের 
কাঁঠিনী সর্বাপেক্ষা অধিক চিন্তাকর্ষক | ইহাঁন্টে আদর্শ চরিত্র চিত্রন যেরূপ 
জদয় গ্রাহী, সেরূপ অপব কোথাও দুষ্ট হয় না। লাঁউসেনের ন্যায় আদর্শ ভক্ত, কালু 
ডোমের ন্যা বীর, কপূর্তরেব ন্যায় বঞ্চক, হরিহরের সায় ধর্মভীরু ব্রাঙ্গণ, লখাই 
ডোমনীর নাঁষ বীর'ঙগনা বাঙলার কোনও প্রাচীন সাহিত্যে দুষ্ট হয় না। ইহাদের 
অপূর্ব কীতিকলাপের মধ্যে ধর্মঠাকুরের মাহাজ্ম্য প্রচারিত হইরাছে বলিয়াই এই 
সকল চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঠাকর ও পাঠকের চিত্ত জয় করিতে পারিয়াছিলেন 
হেয়, অবজ্ঞেয় অবস্থা হইতে সমাঁজের মধ্যে একটা স্থান অধিকাঁর করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

তাই ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তীকালে সমাজের সকল স্তরের লোকের 
মধ্যে একট! মিলনের স্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ধর্মপৃজায় সমবেত ইতর- 
ভদ্র, ব্রাহ্গণ-চগ্ডাল পরস্পরের স্থখ-ছুঃখে সমবেদন! প্রকাশ করিয়! একটা ন্নেহ- 
গ্রীতির সম্পর্ক পাতাইয়! এঁক্যবন্ধনের ছারা »মাঞ্জকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে 
সক্ষম হইয়াছিল । 
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ধর্মপালের অপদার্থ পুত্র তখন গৌড়েশ্বর। ব্যক্তিত্বহীন এই রাজাকে শিখণ্ডীর 
ন্যায় সম্মুখে রাখিয়! প্রধান মন্ত্রী মাহুছ্া। বা মহামদ নিজের ইচ্ছামত শাঁসনকার্ধ 
চালাইতেছিল। একদিন গৌড়েশ্বর হস্তীপৃষ্ঠে নগরভ্রমণে বাহির হইয়া দেঁখিলেন যে 
তাহার বিশ্বস্ত প্রজা সোম ঘোষ মন্ত্রীর চক্রান্তে কারারুদ্ধ হইয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং কর্ণসেনের উপর তাহাকে অজয় নর্দের তীরবর্তী ত্রিষীর 
গড়ের সামস্তরাজ নিযুক্ত করিলেন। সোম ঘোষ পুত্র ইছাইকে লইয়া সেখানে 
উপস্থিত হইলে কর্ণ সেন মহাসমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। ” 

এখানে থাকিয়া ইছাই শরীর চর্চা এবং অন্ত্রবিষ্ভা শিক্ষা করিলেন। যৌবনকালে 
ইনি যে অসীম বিক্রথের অধিকারী হইলেন তাহাতে কয়েকজন মাত্র অন্নচরের 
সাহায্যে কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়! নিজেই গড়ের মালিক হইলেন এবং ঢেকুর 
নামক স্থানটি সুরক্ষিত করিয়া সেখানে বসবাস .করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে 
গৌড়েশ্বরের কমচারী কর আদায়ের জন্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রাজন 
প্রদানে অস্বীকার হইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। 

ইহাতে অপমানিত এবং ভ্রদ্ধ হইয়া গৌড়েশবর ইছাই-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ দাত্রা 
করিলেন। তিনি ঢেকুর আক্রমণ করিলে ইছাই-এর বিক্রম এবং কৌশলে 
পরাজিত হইলেন। কর্ণসেনের ছয় পুত্র এই যুদ্ধে নিহত হইল, পুত্রবধূর! সহমরণে 


গেল এবং রাণী শোকাবেগে আত্মহত্যা করিলেন । 
কর্সেন শোকে পাগলের মত হুইয়৷ গিয়াছেন দেখিয়া! গৌঁড়েশ্বর তাহার 


শ্তালিক। রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিতে ইচ্ছ! করিলেন। কিন্তু রজার 
ভ্রাত৷ রাজমন্ত্রী মহামদ তাহার আদরের ভগ্মীর সহিত বৃদ্ধের বিবাহ অনুমোদন করিল 
না। গৌড়েশ্বর রাণীর সহিত যুক্তি করিয়া মহামদকে অন্তাত্র পাঠাইয়াদিলেন এবং 
বিবাহ সম্পন্ন করিয়৷ কর্ণসেনকে সামন্তরাজ নিযুক্ত করিয়া ময়না নগরে প্রেরণ 
করিলেন। মহামদ তুদ্ধ হইয়া ইহাদের মুখদর্শন করিবে না! প্রতিজ্ঞা করিল। 
কিছুদিন পরে ভ্রাতার সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইয়৷ রঞ্জা বহু অনুনয় বিনয় করিয়া 
কর্ণসেনকে গৌড়ে যাইতে স্বীকৃত করিলেন। কিন্তু গৌড়েশ্বরের রাজসভায় মহামদ 
ভগ্নিপতিকে অপমাঁন করিল এবং ভগ্নিকে সম্তানহীনা বলিয়া বিদ্রপ করিল। ভ্রাতার 
আচরণে ্ষুন্ধা রঞ্জা পুত্র লাতের জন্য বহু ওষধাদি ব্যবহার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। শেষে রামাই পণ্ডিতের পরামর্শে 
ধর্মঠাকুরের প্রসাদ লাভের জন্য নানাবিধ কৃচ্ছু সাধন আরন্ত করিলেন। তীহার 
ব্যাকুলত৷ দেখিয়! অনিচ্ছাসত্বেও কর্ণসেন সম্মতি দিলেন এবং রপ্ত শালে ভর দিয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন। তীহার নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া ধর্মঠাকুর বিশেষ গ্রীত হইলেন 
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ধর্মের বরে রগ্রা জীবন ফিরিয়া পাইলেন এবং থা সময়ে লাউসেন নামক এক সুন্দর 
পুত্র-সম্তান প্রসব করিলেন। 

এপ্দিকে ভগ্নির পুত্র-প্রসবের সংবাদে কংস-মাতুল মহামদ বিচলিত হইল এবং 
ভাগিনেয়কে হরণ করিবার জন্য এক চোর প্রেরণ করিল। পুত্র হারাইয়! রঞ্জা 
শোরাভিভূত হইলে ধমঠাকুর কর্প,রবিন্দু হইতে এক পুত্র স্ষ্টি করিয়া তাহার 
শোক দূর করিলেন; এই পুত্রের নাম হুইল কর্পরসেন। এদিকে ধর্মঠাকুরের 
নির্দেশে হনুমান চিলের রূপ ধরিয়া চোরের কবল হইতে লাউসেনকে উদ্ধার করিয়া 
আনিল। রঞ্জা লাউসেন ও কপূর ধবলসেন পুত্রদ্ধয়কে লইয়া স্থখে কাল কাটাইভে 
লাগিলেন । 

ক্রমে পুত্র্য়ের শিক্ষার সময় আসিলে ধর্মঠাকুর হন্ুমানকে পাঠাইর়া সকল প্রকার 
বিছ্ভাতেই ইহাদের সুশিক্ষিত করিয়া! তুলিলেন। একদিন দেবী পার্বতী লাউসেনের 
চরিত্রবল পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্্ষ্ট হইলেন এবং তাহাকে জয়খডী পুরস্কার দিলেন। 
এই সময় স্বীয় বীর্ধ দেখাইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট পুরস্কার লাভের ইচ্ছায় লাউসেন 
গৌড়ে যাইবেন স্থির করিলেন। বহু কষ্টে পিতা মাতার অনুমতি লাভ করিয়! 
কর্পরের সহিত লাউসেন রওনা হইলেন ; কিন্তু মহামদ সংবাদ পাইয়৷ তাহাদের 
গৌড়ে আসা নিবারণের জন্ত আটজন মল্লকে পাঠাইল। মল্পগণ তাহার হাত পা! 
ভাউিয়া পঙ্গু করিতে আসিলে লাউসেন অ।ত সহজেই তাহাদিগকে পরাজিত 
করেন। 

গৌড়ের পথে ইহাদের নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কামদল 
নামক ভীষণাকার বাঘকে এবং এক অতিকায় কুমীরকে ব্ধ করিয়া ছুই ভাই 
জামতিতে প্রবেশ করেন। এখানকার বারুই স্ত্রীর অসৎ ষড়যন্ত্রে অসম্মত হইলে 
নয়ানী নামক একজন আপন পুত্রকে কূপে ফেলিয়া দিয় রাজদ্বারে লাউসেনের নামে 
পুত্রহত্যার অভিযোগ করে। লাঁউসেন কারারুদ্ধ হইলেও ধ্মঠাকুরের কৃপায় মৃত 
পুত্রের মুখ দিয়া সত্য ঘটন! প্রকাঁশ করাইয়া মুক্তি পাইলেন। গোলাহাট নামক 
সত্রীরাজ্যের দুষ্টবুদ্ধে স্ত্রগণ্রে রাণী স্থুরিম্গার হস্তে লাঞ্ছিত হইয। ধর্মঠাকুরের কৃপায় 
লাউসেন তাহার সকল হেয়ালীর উত্তর দিলেন এবং শেষে হনুমানের সহায়তায় 
তাহাকে অপমান করিলেন। 

এই ভাবে গৌড়ে পৌছাইয়াও লাউসেন নিস্তার পাইলেন না। মহামদের 
চক্রান্তে চৌর্ধাপরাধে তাহার কারাবান হইল। কিন্ত এখানে ধর্মঠাকুরের কপার 
' যুদ্ধে রাজহস্তীকে বধ এবং পুনরায় জীব দান করিয়া মুক্তিলাভ করেন। মহামদের 
চক্রান্ত ধরা পড়িয়া যায়। শেষে গৌড়েশ্বরকে বৃক্ষধ্বংন এবং পুনজীবন দেখাই 
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আপন পরিচয় জ্ঞাপন করেন। গোড়েশ্বর সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে অশ্বশাল! হইতে 
একটি অশ্ব বাছিয়া লইতে বলিলে তিনি ইন্দ্রের পক্ষীরাজটিকে চিনিতে পারিয়। গ্রহণ 
করেন এবং ময়ন! তালুক পাইয়া ইহারা দেশে ফিরিলেন। পথে কালুডোম, তাহার 
স্্রী লখ্যা এবং তাহাদের পুত্র পরিজনদিগের সহিত পরি5য় হইল; লাউসেনের 
অন্থরোধে তাহার! ময়নায় বসবাস স্থাপন করিল । ৃ 

লাউসেন গৌড় হইতে ফিরিয়া গেলে মহামদ তাহাকে নুতন বিপদের মধ্যে 
ফেলিয়া! ধ্বংস সাধনের যড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারই প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর 
কামরূপের রাজাকে দমন করিয়৷ কর আদায়ের জন্য লাউসেনকে ডাকিষা পাঠাইলেন। 
লাউসেনের জয়লাভ নিশ্চিত করিবার জন্য ধর্মঠাকুর হন্মানকে দিয়! গৌড়েশ্বরের 
মাতাঁর নিকট হইতে জ্পমাল' ও জয়কাটারি আনাইয়া দিলেন। ইহাদের 
সাহায্যে লাউসেন অতি সহজেই ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করেন এলং কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীকে মন্দির হইতে দূর করিয়৷ কালুডোমের সহায়তায় অতি সহজেই কামরূপ 
জয় করিলেন । কামরূপের রাজা লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া কন্যা কলিঙ্গার 
সহিত তীহার বিবাহ দেন। লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় মুত টসম্থগণকে প্রাণদান 
করিয়। গৌঁড়ে আসেন। গৌড় হইতে গৃহে ফিরিবার পথে মঙ্গলকোটের রাঁজ। 
গজপতির কন্তা অমল! এবং বধমানের রাঁজা কালিদাসের কন্তা বিমলাকে বিবাঁহ 
করেন। 

ইহার কিছুদিন পরে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর সিমুলের রাজা হরিপালের সুন্দরী কনা! 
কানড়াঁকে বিবাহ করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেন। কিন্তু কন্তাপক্গ এই প্রস্তাবে 
অমন্মত হইলে গৌড়েশ্বর সসৈন্তে সিমুল আঁভমুখে ধাত্রা করিলেন। কানড়া, 
দেবীর অনুগৃহীত! উপাসিকা) তাহাকে রক্ষ। করিবার জন্য দেবী এক লৌহ গণ্ডার 
নর্দান কবাইয়া বলিলেন যে, যে ইহার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিবে সে-ই কানড়াকে 
লাভ করিবে । গৌড়েশ্বর এবং মহামদ অকুতকার্ধ হইলেন। তখন মহামদের 
পরামর্শে লউসেনকে আনান হইল । লাউসেন ধ্মঠাকুরের কৃপায় কৃতকার্য হইলে 
গৌঁড়েশ্বর তাহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া কন্াঁলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তিনি 
সিমূল আক্রমণ করিলে কানড়া ও তাহার দাসী ধুমসী যুদ্ধে নামিলেন এবং দেবীর 
কপায় গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিলেন। ইতিমধ্যে লাউসেন আসিয়! যুদ্ধ আরম্ত 
করিলে দেবীর কৃপায় কানড়া তাঁহাকে চিনিলেন এবং উভয়ের বিবাহ হইলে 
তাহার! ময়নায় ফিরিয়া গেলেন। 

গৌড়েশ্বর ক্রোধা্িত হইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন এবং লাউসেনকে অপমানিত 
করিবার জন্ম তাহাকে ঢেকুরে ইছাই থোষকে দমন করিতে পাঠাইলেন। লাউসেন 


৫৭ 


ও কালুডোম অজয়ের তীরে উপস্থিত হইয়া লোহাট! সর্দারকে বধ করিলেন এবং 
তাহার কাটামুণ্ড গৌড়ে পাঠাইলেন। মুণ্ডটিকে মহামদ লাউসেনের মুখের মত 
করিয়! ময়নায় পাঠাইল। লাউসেনের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া সকলে হাহাকার 
করিতে লাগিল; তাহার চারি পত্রী সেই মুগ্ডের সহিত অগ্নিতে প্রবেশের জন্ 
প্রস্তুত হইলেন। ধর্মের নির্দেশে হন্গমান চিলরূপে সেই মুণ্ড ছো মারিয়া লইয়! 
গেল এবং কলিঙ্গার নিকট প্রত ঘটন। জানাইয়া সকলকে শান্ত করিল। 

লাউসেন অজয় নদ পার হইতে গিয়া বন্দী হইলেন। তীহার অনুচরগণ জলে 
ঝাঁপ দিলে ধর্মঠাকুর অজয়ের জল হাটুভর করিলেন এবং সকলকে উদ্ধার করিলেন। 
অজয়ের অপর তীরে লাউসেনের সহিত ইছাই-এর যুদ্ধ বাধিল। ইছাই দেবীর 
অন্ুগৃহীত ভক্ত ; তাই লাউসেন যতবার তাহার মাথ! কাটিয়া দেন, ততবারহ তাহার 
মাথা গজাইয়া উঠে। দেবী ইছ|ইকে বর দিলেন যে, সে লাউসেনের প্রাণ বধ 
করিবে; ধম মায়া-লাউসেন নির্মাণ করাইয়া দ্িলেন। এদিকে দেবতারা! ষড়যন্ 
করিয়া দেবীকে মহেশের কাছে লইয়া গেলেন; ইছাইএর উপব তীহার দৃষ্টি না 
থাকতে লাউসেন তাহার মুণ্ড কাটিয়া! ফেলিলেন এবং বিষণ তাড়াতাড়ি সেই মুণ্ডকে 
মুক্তি দ্রিলেন। কাঁজেই দেবী আর ইছাইকে পুনজীবন দান করিতে পারিলেন না। 
(সোম ঘোষ গৌড়েশ্বরের বগ্ততা ম্বীকার করিল। লাঁউসেন গৌড় হইয়া মযনায় 
ফিরিলেন। 

লাউসেনের চিত্রসেন নামে এক পুত্র জন্মিল এবং তিনি স্থখে কালাতিপাত 
করিতে লাগিলেন। এদিকে মহামদের অনাচারের ফলে গড়ে বর্ষ! ও প্লাবন 
আরম্ত হইল; কি” লাউসেন গিয়া তাহা প্রশমিত করিলেন । 

এবার লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় করাইতে বলা হইল। তিনি অকৃতকার্য 
হইলে তীহাঁর পিতাম1তাঁকে বধ কর! হইবে বলিয়া গৌড়ে বন্দী করিয়া রাখ! হইল। 
লাউসেন শাফুলাকে সঙ্গে লইয়া! নৌকাযোগে হাকন্দে গিয়! ধর্ম ঠাকুরের পূজা করিতে 
লাঁগিলেন। 

এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ ময়না অধিকার করিবার জন্ত 
সসৈন্টে যাত্রা করিল। কালুকে লোভ দেখাইয়৷ বশীভূত করিয়া মহীমদ মন্ত্রবলে 
সকলকে নিব্রিত করিয়! ময়না অধিকার করিতে উদ্যত হইলে লখ্য একাই যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইল। একে একে তাহার পুত্রগণ নিহত হইলে সে কালুকে উত্তেজিত করিয়া 
যুদ্ধে পাঠাইল। কালু নিহত হইলে কলিগ বুদ্ধে গেলেন। তিনি নিহত হইলে 
' কানড়! ধূমলী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া! মহামদকে পরাজিত করিলেন। 
এদিকে লাউদেন কঠোরভাবে ধর্মপূজা! করিতেছেন ॥ মহাবিদ্কা জপ করিতে 
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করিতে শরীরের মাংস কাটিয়া হোঁম করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম প্রসন্ন হইলেন না 
দেখিয়৷ শাফুলার পরামর্শে লাউসেন নিজ মস্তক কাটিয়া অগ্রিতে দ্রিলেন। তথন 
ধর্ম প্রসন্ন হইয়া তাহার জীবন দাঁন করিলেন এবং পশ্চিমে হুর্যোদয় করাইিলেন। 
লাউসেন হরিহর বাইতিকে সাক্ষী রাখিয়! গৌড়ে আসিলেন। 

মহাম্দ প্রলোভন দেখাইয়! হরিহরকে বশীভূত করার চেষ্টা করিল; কিন্ত ধর্মের 
ভয়ে হরিহর রাজ সভার সত্য সাক্ষই দিল। মা পিতা ও ভ্রাতার সহিত লাউসেন 
দেশে ফিরিলেন। ধর্মের কৃপায় কলিঙ্গা, কালু, প্রভৃতি জীবন পাইল। 

এদ্দিকে মহামদ চুরির অপবাদে বাইতিকে শৃলে দিল। কিন্তু ধের কৃপায় 
বাইতি সশরীরে হ্বর্গে গেল। মহামদের অশেষ পাপের জন্য তাহাঁর কুষ্ঠ হইল। 
লাউসেন ধর্মের কৃপায় তাহার রোগ সারাইয়৷ দিলেন; কিন্ত তাহার দু্র্মের জন্য 
মুখে একটি চিহ্ন রহিরা গেল। 

এইভাবে মরে ধর্মঠাকুরের পুজা প্রচার করিয়া লাউদেন সপরিবারে স্বর্গে 
গেলেন। চিত্রসেন ময়নাঁয় রাজত্ব করিতে লগিলেন। 

পরবর্তী কবিগণ ধাহাকে আদি কবির সম্মানিত আসন দিয়াছেন, মযুরভট্টকেই 
ধর্মমঙ্গল-শাখার প্রথম কবি বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে। ইহার গ্রন্থের নাম ছিল 
হাঁকন্দ পুবাণ। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ হইতে মধুবভট্রের যে গ্রন্থ (প্রকাশিত 
হইয়াছে, উহাকে নানাবিধ কারণে আধুনিক বলিয়াই মনে হয়। কাঁজেই উহা! 
মন্তুরতট্র-রচিত আদি গ্রন্থ নহে। এই জন্গ কবির আঁবি9াব-কাল অ্ঞাত 
বুহিয়াছে। 

মযুরভট্রের পরবর্তী ষে সকল কবির গ্রন্থ পাওয়! গিয়াছে, তীহাদের মধ্যে 
খেলারাম অন্ততম। অন্যান্ত কবিদের মত ইনি আত্ম পরিচয দেন নাই বলিয়া আমরা 
সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। তবে রচনা কাল ১৪৪১ শকানব--১৫২৮ 
্রষ্টাব্দ জান! গিয়াছে । 

বীরভূমের বোঁলপুরে শ্তাম পণ্ডিত নামক এক ব্যত্তি, একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য 
বুচনা করিয়াছিলেন। কবির কাব্যের ষে সামান্ত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা 
বৈশিষ্টবজিত বলিলেই চলে। 

রূপরাম তাহার কাব্যে পাণ্ডিত্যই বেশী দেখাইয়াছেন, কাব্যে সরসতা থাঁকিলেও 
্নরলতাঁর একান্ত অভাব। রূপরাম বর্ধমান জেলার অধিবাসী ইহা যেমন সুনিশ্চিত, 
তাহার রচনাকালও তেমনই অনিশ্চিত। শ্রুযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুমানে 
ইনি ১৬০৪-_০৫ খ্রীষ্টাবে গ্রন্থ রচনা! করেন। 

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামের কবি সীতারাম ধর্মমঙ্গলের অন্ততম কবি। গ্রন্থ 
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বণিত শ্লোকে জানা যায় যে তীহার রচনাকাল ১৯০৪ সালে-_-১৬৯৮--৯৯। 
সীতারাঁমের রচনা! সরল হইলেও ইহাতে কবিত্ব বা পাণ্তিত্য নাই; প্রচলিত 
কাহিনীর গতাম্গতিক অনুরণেই তীহার কাব্য রচিত হইয়াছিল। 

হুগলী জেলার কৈবর্ত-কুলোদ্‌ভব কবি রামদাঁস আর্ক ১৫৮৪ শকাব্দ - ১৬৬২ 
ীষ্নাব্ধে অনার্দিম্গল কাব্য রচনা করেন । কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ প্রতাপ নারায়ণ 
' ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । রামদাঁসের কাব্যেও বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট নাই। 

বর্ধমান বিষুপুরের কৰি ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্বের কাব্য নান! কারণে উল্লেখ- 
যোগ্য। ইনি ১৬৩৩ শকাঁবে__১৭১১ খ্ীষ্টাবে গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন। সহজ 
কবিত্বের সহিত পাণ্ডিত্য মিশ্রিত হইয়! ঘনরাঁমকে ধর্মমঙ্গল শ|খার শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান 
দান করিয়াছেন। ঘনরাঁম তীহার কাব্যে প্রবাদ-বাঁক্য এবং উদ্ভট শ্রে।ক ব্যবহার 
করিয! বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়ছেন। নাকি 

হুগলী-রাধানগরের কবি সহরেেব চক্রবর্তীর কাব্যে লাউসেনের কাহিনী নাই ; 
অথচ ইহাতে হরগৌরী, মীননাঁগ গোরক্ষনাথের কাহিনী বণিত হইয়াছে । কৰি 
১১৪১ সাল-_-১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এন্থ রচনা! আরম্ত করেন। সহদেবের গ্রন্থ পাঠ 
করিলে মনে হয় যে তিনি কতকগুলি প্রচলিত কাহিনী একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
মাত্র, একটি সমগ্র কাব্য স্থষ্টি করিয়! উঠিতে পারেন নাই। 

চাঁমট-গ্রাম নিবাসী দ্বিজ রামচন্দ্র ১৭৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচন| সমাপ্ত করেন । 
তাহার গ্রন্থে পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু কাঁব্য নাই । 

বর্ধমান শখাখারী নিবাসী নরসিংহ বসু ১৬৫০ শকে_-১৭৩৭ থ্রীগ্লার্ষে এক 
স্থবৃহৎ কাবা রচনা আরম্ভ কবেন। নরপিংহ সুপ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাহার কাব্য 
কোথাও পাণ্ডিতোর চাপে নষ্ট হয় নাই, ইহাই তাহার কৃতিত্ব । 

এই শাখার আর একজন কৃতী কবি মাণিক গাঙ্গুলী হুগলী আরামবাগের 
অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গীর় সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহার যে গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়।ছে তাহার রচনাকাল নির্দেশক শ্লেকের সহিত অন্যান্ত পুগির পাঠ 
মিলাইয়া ইহার রচনাকাল ১৭০৩ শক-_১৮১ গ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নিধারিত হইরাছে। 
মাণিক তীহাঁর কাঁবো কাহিনীর বীররস যেমন সুন্দর ফুটাইয়াছেন, তেমনই ইহার 
মধ্যে আদি রসের সমাবেশ সুষ্ঠু ভাবেই কারয়াছেন। কবি স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন 
বলিয়া কাব্যে ভক্তি ভাবেরও গুাধান্য দিয়াছেন । মোট কথা, সকল দিক হইতেই 
মণিকরামের কাব্য সরস, চিত্তাকর্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 

ইহ! ছাডাও এই শাখায় দ্বিজ ক্ষেত্রনাই, হৃদয়রাম সাঁউ, গোবিন্দরাম, রাঁম- 
নারারণ, নিধিরাম, প্রভৃতির কাব্য রচিত হইয়াছিল । 


৫৫ 


এই সকল গ্রন্থ ছাড় ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত আর একটি গ্রন্থ আছে যাহা লইয়! 
বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে। গ্রশ্থটি বর্তমানে "শূন্য পূরাণ, নামে প্রচলিত। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ হইতে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে 
ইহাকে 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি' বল! হইয়াছে। স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ বন্ছু মহাঁশয়ই 
ইহাকে 'শৃশ্ঠ পুরাণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন? অথচ গ্রন্থ মধ্যে ভনিতায় ইহার 
নাম পাই 'আগম পুরাণ । গ্রন্থকর্তী সম্বন্ধেও নানা প্রকার মতানৈক্য দেখা যায়। 
অধিকাংশের মতে গ্রন্থটি ১৩শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন কবির রনা 
একত্রিত করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। 
পুরাণ বা মঙ্গল কাব্যের যে সংজ্ঞা আমরা পাইয়াছি তদনুার়ী বিবেচন! করিলে 
ইহাকে পুরাণ অথব! ম্গল কাব্য বলা যায় না । তাহ) ছাড়া ইহা পৃজা-পদ্ধতি বা 
পূজা-জ্ঞাপক গ্রন্থও নহে প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থকে তিন ভাগ করা! যায় (১) সৃষ্টি 
খণ্ড বা দেবতা থণ্ডঃ (২) সংজতি খণ্ড বা লাউজেন রঞ্রাবতীর কৃচ্ছ সাধনেব 
কাহিনী। রচনাকার রূপে সবত্রই রাঁমাই পণ্ডিতের ভণিতা। আছে। 
ণৃন্য পুরাণে, একটি কৌতুকজনক পদ আছে, যাহা অবশ্ত সহদে চক্রবতীর 
গ্রন্থেও পাওয়া থায়। পদটি এইরূপ-_ 
জাজপুর পুরবাসা যোঁল শঅ ঘর বসি 
টি যে কেবল দুজন! 
দক্ষিণা মাগিতে ঘা যার ঘরে নাহি পায় 
,শাগ ্ঁ পোড়ায় ভূবন । 
মালদহে লাগে কর না চিনে 'মাপন পর 
জালের নাহিক দিশপাশ। 
বলিষ্ট হইয়া বড় দশ বিশ হইয়। জড় 
সদ্ধমীরে করয়ে বিনাশ ॥ 
বেদ করে উচ্চারণ বাহিরায় অগ্নি থন 
দেখিযা সভাই কম্পমান। 
মনে ত পাইয়! মম সভে বোলে রাম ধর 
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ ॥ 
এইবূপে দ্বিজগণ করে স্থষ্টি সহরণ 
ই বড় হইল অবিচার। 
বৈকুে থাকিয়! ধর্ম মনেতে পাইয়া, মর্ম 
মায়তে হইল অন্ধকার ॥ 


ধর্ম হইলা যবনরূগী মাথায়েত কাল টুপি 
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান । 

চাঁপিয়! উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয় 
খোদার বলিয়া এক নাম ॥ 

নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেম্ত অবতার 
মুখে ত বলয়ে দহ্বদার। 

বতেক দেবতাঁগণ সভে হয়্যা একমন 
আনন্দে তো পরিল ইজার ॥ 

ব্রহ্মা হেল মহামদ বৈষু হেল! পেগান্থর 
আঁদম্ক হইল শূলপাণি। 

গণেশ হইল গাজী কাতিক হইল কাজী 
ফকির হইল ঘত মুনি ॥ 

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেখ 
পুরন্দর হইল মলানা ! 

চন্দ্র সুর্য আদি দেবে পদাতিক হয়) সেবে 
সবে মিলি বাঁজায় বাজনা ॥ 

আপনি চণ্ডিকাদেবী তি'হ হেলা হায় বিবি 
পদ্মাবতী হৈল বিবি নূর । 

যতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন 
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ 

দেউল দেহারা ভাঙ্গে ক্যাড়্যা ফিড়্যা যায় রঙ্গে 
পাখড় পাখড় বোলে বোল । 

ধরিয়! ধর্মের পায় রামাঞ্চি পণ্ডিত গায় 
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥ 

কাজেই, ধর্মঠাকুর-সংক্রান্্ত হইলেও শূন্ত পুরাণকে আমরা মঙগলকাব্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি না। নান! প্রমাণ দেখিয়৷ ইহা একই ব্যক্তির রচনা নহে 
বলিয়াও বুঝিতে পার! যায়। 


€৭ 


চণ্ডী মঙ্গল কাব্য 


চণ্ীমঙগলে চণ্ডীদ্দেবীর মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে । এই দেবী যে মার্ক 
চণ্ডীর দেবী তাহা জোর করিয়৷ বল! যাঁয় না, কারণ মঙ্গল কাব্যে তীহার যে সকল 
কাহিনী বণিত হইয়াছে, তাহা! পৌরাণিক কাহিনী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেবীর 
স্তবেই কেবল তাহার অনুর বধ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর ,উল্লেখ রহিয়াছে। 
কাজেই, ধর্মচাকুরের মত এই দেবীকেও যে পরবর্তীকালে হিন্দুধষের গণ্ভীর মধ্যে 
আনিয়া ফেলা হইয়াছে, এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নাই। 

কাহিনীতে সমুদ্রবক্ষে 'কমলেকামিনীর” যে বর্ণন! রহিয়াছে তাহার অন্তনিহিত 
ভাবধারা সম্পূর্ণরূপেই বৌদ্ধ এবং এই প্রসঙ্গে যে স্ষ্টিতত্ব বণিত হইয়াছে তাহাও 
ধর্মমঙগলের ন্যায় বৌদ্ধ ভাবাঁপন্ন। 

কিন্ত এখানেই ইহার আরম্ত হয় নাই। চণ্ীমঙ্গলের কাহিনীকে ছুই ভাগে 
ভাগ করা যায় ;__কাঁলকেতৃ ব্যাধের বু্তান্ত 'এবং ধনপতি সদাগরের বৃত্তান্ত । 
কালকেতু নিজেকে “গে!-হিংসক রাঁঢ়” বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছে এবং তাহার 
দেবীও বরাহ-বলী গ্রহণ করেন। এই ছুইটি প্রাণীই আর্ধধর্মে অচল। কাজেই, 
চণ্তীদেবীর মধ্যে আর্ধেতর দেবীর কিছু অংশ থাকাও বিচিত্র নহে । মহেন্-জো- 
দ্ড়োর দেবদেবীর সহিত পশুগণ যুক্ত থাকায় ইহার সহিত তাহাদের সঞ্ন্ধের 
সম্ভাবন! দেখা যায়। পৌরানিক চণ্ডীর সিংহ্বাভন ছাড়া আর কোনও পশুর সহিত 
সম্পর্ক দেখা যায় না) কাজেই এ চণ্ডী অহিন্দু। তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিক্দিগের ছু 
একটি দেবীর পশু-সংসর্গ আছে এবং ইহা বৌদ্ধ প্রভাবও বল] যাইতে 


পারে। 
এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে অপর কোনও ম্ঙগলকাব্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন 


কাহিনী লইয়া রচিত হয় নাই, চণ্ডীদেবীর কেন তাহা হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল উদার সাম্যবাদী ইসলাম ধমের প্রসার রোধ 
করিবার জন্ত এবং বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দুর্দিগকে সঙ্ববদ্ধ করিবার উদ্দেশ্তে। বর্ণহিন্দুরা 
এতদিন যাহাদের অস্পৃশ্ত করিষ! রাখিয়াছিল, সমাজের পরিপুষ্টির জন্য তাহাদিগকে 
ধমগণ্ডীর মধ্যে আনিবার উদ্দেম্তে দেবদেবীরও ষে তাহাদের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি আছে 
তাহা প্রমাণ করার প্রয়োজন হইল। কাজেই, বর্ণহিন্দু ধনপতিকে যে দেবী 
ক্কপা করেন, তিনিই আবার আর্ধেতর ব্যাধ কালকেতুকে বরদানে কৃতার্থ করেন। 
সমাজপতি ব্রাঙ্মণেরাই যখন ম্বরং এই কথা প্রচার করিলেন, তখন তাহারা সমাজের 


৮ 


একটা বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। দ্র্গাদেবীর সহিত অনান্য 
ধর্মের দেবীকে যুক্ত করিয়! হিন্দুসমাঁজকে ব্যাপক করা হইল । 

চণ্ডীদেবীর মাহাত্মজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ রহিয়াছে বলিলেও অত্যুনত্তি হয় না; নাঁনাদিক দিয়! বিচার করিয়া 
কবিকন্বণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমজলকে অমূল্য বলা যাইতে পারে। 

কালকেতুর কাহিনীতে পাই ষে চণ্তীদেবীর মঠ্যে নিজ পুজা প্রচারের উদ্দেশ্তযে 
স্বামী মহাঁদেবকে ছলন! করিধা ইন্্রপুত্র নীলান্বরকে শাপ দেওয়াইলেন। ফলে সে 
ব্যাধপুত্র কালকেতুরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই ইহার 
শারীরিক শক্তর পরিচয় পাওয়া যায়; রূপে, গুণে মনোহর এই বালকের সহিত 
স্মন্দরী ফুল্লরার বিবাহ হয়। 

যৌবনকালে কালকেতু যখন শীকার করিয়া! জীবিক! অর্জন আরম্ভ করিল তখন 
বনের পশুগণের মধ ত্রাসের সঞ্চার হইল; তাহার কিক্রমে ভীত হইয়া পশ্তগণ 
চণ্তীর শরণাপন্ন হইল । চণ্ডী তাহাদের অন্গয় দিলেন এবং ফলে কাঁলকেত আর 
শীকারের সাক্ষাৎ পাইলেন না।€ একদিন শীকাবে বাহির হইয়াই একটি গোসাপ 
দেখিল এবং এই অযাত্র! দেখার পর নীকার লাভেব আশা ছাড়িয়া ইহাঁকে ধন্থুকে 
বাধিয়1 বনে প্রবেশ করিল ? কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরিয়া শীকার না পাইযা বাড়ী 
ফিরিল এবং ফুল্পরাকে তাহা! ছাড়াইয়া রশাধিতে বলিয়া! বাসি মাংস বিক্রয়ের 
আশায় বাজারে গেল। 

এদিকে ফুল্লুরা সথীর বাড়ী হঈতে কিছু চাল ধাব করিয়া লইয়া গ্রহে ফিরিয়া 
দেখিল যে একটি সুন্দরী যুবতী উঠানে দীভাইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া ফুল্লরা যখন জানিল যে তাহার ম্বামীই তাহাকে আনিয়াছেন, তখন নানা 
আশঙ্কায় তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে তাঁহাকে স্বগৃছে ফিরিবার জন্য নানা 
ভাবেই প্ররোচিত করিল ; কিন্ত কেঁনও ফল হইল ন! দেখিয়! স্বামীকে ডাকিতে 
গেল। 

বিস্মিত কালকেতু ঘরে ফিরিয়। সেই সুন্দরীকে দেখিয়া আরও বিন্রিত হইল। 
ফুল্লরার ন্যায় নিজ গৃহে ফিরিবার নান! গ্ররোচন1 দিয়া ব্যর্থ হইয়া সে ক্রোধান্বিত 
হইল এবং ধন্থুকে শর জুড়িল। তখন সুন্দরী দশভূজা মৃতি ধারণ করিলেন এবং 
সাতঘড়! মোহর ও একটি অন্থুরী দিয়া তাহাদিগকে নগর পন্নন করিতে বলিয়া, 
অন্তধান হইলেন। 

কালকেতু গুজরাটের বন কাটাইয়া নগর পত্তন করিল এবং রাজার লায় 
সেখানে বাস করিতে লাঁগিল। ভাড়,দত্ত নামক এক শঠ নানা স্তোকবাক্যে 
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তাহাকে সন্ত করিয়। এ রাজ্যের মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিল 7) কালকেতু ইহাতে 
অশ্বীকৃত হইলে দে কলিঙ্গরাজের নিকট গিয়া নানারূপ মিথ্যা বলিয়া তাহাকে 
কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিল। কলিঙ্গরাজের আক্রমণে 
কাঙ্গকেতু পরাজিত এবং বন্দী হইল, কিন্তু চণ্ডীদের নিকট হইতে ন্বপ্রাদেশ 
পাইয়। কলিঙ্গরাজ তাহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন । ৰ 

কালকেতু রাজত্ব ফিরিয়া পাইয়া চণ্ডীর পূজা প্রচার করিল এবং শাপান্তে ্বর্গে 
ফিরিয়া গেল্‌ 

ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে পাই যে রত্ুমাল! নামে অপ্সরা রি তাল ভঙ্গ 
করার অপরাধে অভিশপ্ত হইয়া মত্যের এক বণিকের গৃহে খুল্পনা নামে জন্মগ্রহণ 
কুরে এবং ঘটনাক্রমে খুড়তুত বোন লহনার স্বামী ধনপতি সদাগরের সহিত তাহার 
বিবাহ হয়|. 

বিবাহের পর রাজার আদেশে ধনপতিকে গৌঁড়দেশে যাইতে হয়। ধনপতির 
নির্দেশমত লহনা খুল্পনার খুব আদর করিতে লাগিল 3 কিন্তু অল্পদিন পরেই ছূর্বল৷! 
নামক কুটিলা দাসীর প্ররোচনায় লহন! খুল্পনার বিরুদ্ধে দাড়াইল এবং তাহাকে 
স্বামীর চক্ষে বিষ করিতে নানা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। শেষে একদিন 
'ধনপাতির জাল চিঠি দেখাইয়া তাহাকে ছাগল চরাইতে, ঢেঁকিশালে শয়ন 
করিতে একবেলা আধপেটা আহার করিতে এবং খু'য়। বস্ত্র পরিতে বাধ্য 
করিল। 

বনের মধ্যে ছাথল চরাইতে গিয়া একদিন খুল্লন! ঘুমাইয়া পড়িল। তখন 
চণ্ডীদ্দেবী তাহাকে স্বপ্ন দিলেন যে, তাহার “সবশী” নামক ছাগলটিকে শিয়ালে 
থাইয়াছে। লহনার তিরস্কারের ভয়ে বনে ছাগল খু'ঁজিতে খু'ঁজিতে খুল্লনার সহিত 
দেবকন্থাদের সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাদের পরামর্শে সে চণ্ডীদেবীর পূজা করিল। 
দেবী তাহাকে দেখা দিয়! স্বামীপুত্র লাভের বর দিলেন! লহ্‌নাঁও দেবীর স্বপ্ন 
পাইয়া খুল্লনাকে পুনরায় যত্ব করিতে লাগিল; ওদিকে গৌড়ে অবস্থানকালে ধনপতি 
“শ্বপ্রে স্ত্রীদের দেখিয়া চঞ্চল হইয়া! গৃহে ফিরিল। 

দেদিন বছুলোক ধনপতির গৃহে সমবেত হুইল। ধনপতি খুল্লনাকে আহার 
গ্রস্তত করিতে বলিল। লহ্‌নার আপত্তি সত্বেও খুল্লনাই র'ধিল এবং চণ্ডীর কৃপায় 
তাহ! খাইয়! সকলে পরিতৃপ্ত হইল। 

ইহার পর ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে মালা-চন্দন দিয়া কুলশ্রেষ্ঠকে সন্মান জানাইবার 
সময়ে মতান্তর ঘটিল এবং ফলে গণ্ডগোল বাধিল। যাহারা ধনপতির বিপক্ষে 
ছিল তাহারা এই সুযোগে খুল্লনার বনে ছাগল চরাইবার জন্য তাহার সতীত্বে সন্দেহ 


প৩ 


প্রকাশ করিল : হয় ইহার কঠিন পরীক্ষা কিংবা ধনপতি লক্ষ টাকা জরিমানা নাঁ- 
দিলে কেহই তাহার গৃহে আহার করিবে না বলিল। 


ধনপতি টাকা দিতে স্বীকৃত হুইল, কিন্তু লহনার প্ররোচনায় তৎপরিবর্তে 


খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার আয়োজন হইল। খুল্লনা জলে ভুবিল না, আগুনে পুড়িল 
না। তখন সকাল নীরব হইল। 


ইহার কিছু্দিন পরে রাজার আদেশে ধনপতিকে অশুভ দিনেই সিংহলযাত্রা 
করিতে হইল। শিব-ভক্ত ধনপতিকে লহনা জানাইল যে খুক্লনা চণ্তীর পুভা 
করিতেছে ; যাত্রার পূর্বে ধনপতি দেবীর ঘটে পদাথাত করিল। সমুদ্রবক্ষে দেবী 
ইহার প্রতিশোধ লইলেন ; ধনপতির ছয় ডিও! ডুবিল। সে কোনও রকমে একটি 
ডিউার সিংহলে চলিল। পথে দেবীর মায়ায় ধনপতি দেখিল ষে সমুদ্রবক্ষে এক 
পদ্মফুল্রে উপরে এক কামিনী বসিয়া একটি গজ কেবলই গ্রাস করিতেছে ও 
পুনরায় তাহা বমন করিতেছে । 


সিংহলে পেছাইয়া রাজাকে কমলেকামিনী দর্শনের কাহিনী বলাতে তিনি 
অবিশ্বাস করিলেন। ধনপতি অঙ্গীকার করিল যে সে দেখাইতে না পারিলে 
যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবে এবং পারিলে অর্ধেক রাজত্ব পাইবে। চণ্ীর ছলনায়. 
বিফল হইয়| ধনপতি কারাগারে অবরুদ্ধ হইল। 

এদিকে মালাধন নামক গন্ধর্ব শিব কতৃক ব্বভিশগ্ত হইয়া খুলনার পুত্র 
শ্ীমন্তরূপে জন্মগ্রহণ করিল। ক্রমে বড় হইয়৷ পাঠশালায় পডিতে গেলে একদিন 
গুরুমহাশয় তাহার জন্ম সম্বন্ধে কটুক্তি করিলেন। শ্রীমন্ত সকলের নিষেধ উপেক্ষা 
করিয়া! পিতার সন্ধানে সিংহলযাত্রা করিল। সাগরবক্ষে সে-ও কমলেকামিনী 
দেখিল এবং সিংহলে পৌছাইয়া রাজাকে বলিল। অবিশ্বাসের সহিত রাঁজ 
বলিলেন যে সে বদি তাহাকে ইহা দেখাইতে পারে, তবে তিনি তাহাকে অর্পেক 
রাজত্ব ও কন্ঠার সহিত বিবাহ দিবেন; আর না পারিলে শ্মশানে তাহার মাথা 
কাটিয়া ফেলিবেন। 


চণ্তীদেবী শ্রীমন্তকেও ছলন1 করিলেন * ফলে রাজার লোকের! তাহাকে 
শ্মশানে ধরিয়া লইয়া গেল। এখানে শ্রীমন্ত চণ্তীর স্তব করিলে দেবী সেখানে 
উপস্থিত হইলেন) তাহার অনুচর ভূত"প্রেতদিগের প্রহারে রাজার সেন্তেরা 
পলাইল। চত্তীর কৃপাঁয় সিংহলরাজ কমলেকামিনী দেখিলেন এবং ফলে ধনপতির 
' সৃহিত শ্রীমস্তের মিলন হইল। 
ধনপতি চণ্তীর কৃপাঁয় তাহার নষ্ট সম্পদ ফিরিয়৷ পাইয়া গৃহাভ্ভিমুখে যাত্রা 


৬১৯ 


-করিল। পথে উজানী নগরের রাজাকে কমলেকামিনী দেখাইক্কা তাহার কন্ছ। 
জয়াবতীকে বিবাহ করিল। 

তারপর শাপান্তে সকলে ন্বর্গে ফিরিয়া! গেল। 

চণ্তীমঙ্গল কাব্যকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাই, ইহ! তাহার আদি রূপ 
নহে। ছড়া বা ব্তকথার মত অতি ছোট আকারেই ইহার আরম্ত হইয়াছিল 
এবং কালের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আকার বাড়িতে বাড়িতে শেষে মুকুন্দ 
রামের হাতে ষোলপালার একটা পরিণত কাব্য-বূপ লাভ করে। কিন্তু এই শাখার 
প্রথম বা আদি কবি কে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপযুক্ত প্রমাণাদি নাই । 
অনেকে ছ্িজ্জ জনার্দনকেই আদি কবির সন্মান দিয়া থাকেন। জনার্দনের ষে 
পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহা খণ্ডত ; ইহা! হইতে কবির রচনাকাল পাওয়া যায় না!। 
তবে ইহা একটা ছোট-খাট ব্রতকথার স্যার এবং ইহাঁর ভাষাও ১৫০।৩০০ 
বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। এইজন্য জনার্দন প্রাচীনতম না হইলেও প্রাচীন 
কবিদের অন্যতম ব্ল! যাইতে পারে। 

্বীষটীর ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে আমর! পাই-_ 


মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। 
যাহ! হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয় ॥ 
বন্দি নু' গীতের গুক্ক শ্রীকবিকম্কণ । 


কাজেই মুকুন্দরাম তীহার পূর্ববর্তী ছুইজন কবির বন্দন! করিয়। গিয়াছেন। 
মানিক দত্তের স্বল্পপরিসর যে চণ্ডীমঙ্গল পাওয়! গিয়াছে তাহাঁতে কবির র১নাকাল 
নাই; বাসস্থান মাঁলদহের ফুলুর! গ্রাম। কবির রচনা বিশেষত্বহীন না হইলেও 
ইহাকে সাহিত্য বল! যায় না। 

শ্রীকবিকন্কণ হইতেছেন মাধবাচার্য চক্রব্তী। কবিষে আত্মবিবরণী দিয়াছেন 
তাহাতে জান! যাঁয় যে তিনি ১৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন। আকবর বাদশাহের 
রাজ্যে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর নিকটের গঙ্গাতটে তাহার বাসভূমি ছিল। মাধৰ 
প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্ততম; তাঁহার কাব্যে চরিত্র চিত্রণের মধ্যে যে রস হষ্রি 
হইয়াছে তাহা বানুতবিক সুগ্ধকর। মাধব চণ্ডীকাব্যের যে রূপ দিয়াছেন তাহাই 
পরবর্তী কবিদের আদর্শহল। তাহার কবিত্বশক্তির পরিচয় কয়েক পংক্তি উদ্ধ ত 
-করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে :- 


দধিথান লইয়! হইল ভণাড়ুর গমন। 
মত্ন্তের পস'রে গিয়া দিল দরশন ॥ 


৬২ 


মাছোনী বসিছে মতস্তের পসার লৈয়! কোলে । 

পসার হোতে মংস্ত ভণড়, বাছি বাছি তোলে ॥ 

মত্ল্ত ধরিয়া ডোমনীএ পাড়ে টানাটানি। 

কড়ি ন! দিয়! মত্ত লইযা যাও কেনি ! 

ভণড় দত্তে বোলে ডোম বলিএ তোমারে। 

এত কাল মত্স্ত বেচ কর দেহ কারে ॥ 

ডে'মনীএ বোলে ভাঁড়, তুমি হও কে। 

করের লাগি ধরিবেক জো আতি হ এযে॥ 

এই মুখে তুন্মি আন্মার মতস্ত খাইবা। 

মোর সঙ্গে এখনে বীরের স্থানে যাইবা ॥ 

গালাগালি বাজিল বহুল হুড়াহুড়ি। 

কোমরে থাকিয়। তার পড়ে ভাঙ্গা কড়ি ॥ 

সকল দিক দিয়া বিচার করিলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কৰি। 
বর্ণনার বৈচিত্র্যে, চরিত্রহষ্টির মাধূর্ষে দামুন্টার কবিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে 
নাই। অনেকে বলিয়! থাকেন যে মুকুন্দরামের কাব্যে বীরচরিত্রের একান্ত অভাব। 
কালকেতু বাল্যকালে এবং যৌবনে শ্রিকারের সময়ে যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল, শত্রুর 
ভয়ে ধানের গোলার মধ্যে লুকান তাহার পক্ষে উপযুক্ত নহে। কিন্তু এ কথা 
ভূলিলে চলিবে ন! যে মুকুন্দরাম যে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন, তাহার কৃপা 
ছাড়া কাহারও কোনও শক্তিই কার্যকরী হইবে না, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। কমলে- 
কামিনীর গজভক্ষণও সৌনধবোধের অভাবে ঘটিয়াছে বলিয়া! অনেকে মনে করেন ) 
কিন্ধ মুকুন্দরামের অন্ত পথ ছিল না; বর্ণনাকে শাস্ত্রসম্মত করিতে তিনি গজভক্ষণের 
উল্লেখ করিতে বাধ্য । 
মুকুন্দরামের আত্মবিবরণী হইতে জানা যায় যে তিনি ১৫৯৩-৯৪ গ্রীষ্টাবে গ্রন্থ 

আরম্ভ করেন এবং ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা সমাপ্ত করেন। জন্মভূমি দামুন্1 সমন্ধে 


কবি লিখিয়াছেন__ 
কুলে শীলে নিরবগ্ কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য 


দামন্তায় সজ্জনের স্থান। 
অতিশয় গুণ-বাড়া সুধন্ত দক্ষিণ পাড়! 

স্থপগুত স্থুকৰি সমান ॥ 
ধন্য ধন্য কলিকালে রত্বান্ নদের কূলে 

অবতার করিল! শঙ্কর। 


৬৩ 


ধরি চক্রার্দিত্য নাম দাঁমন্য! করিল! ধাম 
তীর্থ কৈলা মেই সে নগর॥ 
বুঝিয়! তোমার তত্ব দেউল দিল বৃষ 
কতকাল তথায় বিহাঁর। 
কে বুঝে তোমার মায়া, স্ুরকুল তেয়াগিয়া 
বরদান কবিয়া সঞ্চার ॥ 
গঙ্জাসম সুনির্মল তোমার চরণজ্ল 
পান কেনু শিশুকাল হেতে। 
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে 
রচিলাম তোম।র সঙ্গীতে ॥ 
কবির কাবা তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সহিত বিশেষ ভাবে জাড়ত থাকায় 
তাহা আরও মর্মম্পর্শী ংইর়। উঠিয়াছে। ডিহিদার ম|মুদ সারিফের উজির রায়জাদা 
নামক ব্যক্তির অত্যাচারে কবিকে দেশত)াগ করিতে হইগ্লাছিল; করি স্ত্রীপুত্র লইয়া 
অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ অতিএম করিয়া দেঁশান্তরে গিয়৷ রাজার আশ্রয় 
পাঁইয়াছিলেন। তাঁই কালকেতুর শীকারের অত্যাচারে জর্জরিত পশুগণ যখন 
চণ্তীদেবীর নিকট নিজ নিজ ছুঃখ কঈ নিবেদন করিতেছে, তখন আমরা দিব্য চক্ষে 
দেখিতেছি, এই করুণ বিলাপ ষেন কবির নিজের। পশুগণ চণ্তীদেবীকে 
বলিতেছে-__ 
উইচার খাই পশু নামেতে ভালুক। 
নেউগী চৌধুরী নহিঃ না করি তানুক ॥ 
সাতপুত্র বীর মারে বান্ধি জাল পাঁশে। 
সবংশে মজনু মাতা তোম।র আশ্বাসে ॥ 
কবির আত্মবিবরণীর-_ 
শিশু কাদে ওদনের তরে 
আমাদের মনে পড়িয়া যায়। রা 
জীবনে এত ছুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও কিন্ত কবির হান্তকৌতুক শুকাইয়া যায়: 
নাই। নিম্নোদ্ধ ত অংশ হইতে উহ! বুঝিতে পারা যাইবে-- 
ভেট লয়ে কাচকলা পশ্চাতে ভাঁড় শালা 
. আগু ভাড্দত্তের পয়ান। 
ফোটাকাটা মহাদক্ত ছি'ড়া জোড়া কৌচা লম্ব॥ 
শ্রবণে করম খরসান ॥ 


6. 


প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়, নিবেদন করে 
সম্বন্ধ পাতায় খুড়া খুড়া। 

ছি'ড়। কম্ধলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি 
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়। ॥ 

, মুকুন্দরামের পরেও অনেক কৰি চণ্তীব মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া আসর জমাইবাঁর 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । টট্টগ্রামবাদী ঘুক্তারাম সেন ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টান যে গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন তাহ!কে একটি উন্নত ধরণের পাচালি* বলা যায়। তাহার জাত 
ব্রজলালের গ্রন্থ মার্কণ্ডয় পুরাণের অন্তর্গত হৃর্গাসপ্ত তীসতী অবলম্বনে রচিত। 

দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রামাণিকতায় অনেকে সন্দেহ করিয়! থাকেন। 
তাহার রচনা প্রায় মাধবাচাধ্য এবং কৰিকঙ্কণের অন্থরূপ ; ইহাতে যথেষ্ট পাগ্ডিত্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

রায় গুণাকর ভারতচন্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য কীতিত 
হইয়াছে ; কিন্তু সেখানে কালকেতুর কাহিনীর পরিবর্তে হরিহোড়ের বৃত্তান্ত বণিত 
হইয়াছে । 

১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীশঙ্কর দাস জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত রচন! 
করেন; ইহ! সংস্কত শবে ভারাক্রান্ত । কবির সমাস গঠনের প্রতি একটি 
অহেতুক গ্রীতি দেখ! যাঁয় এবং হইলোৎপন্তি হইল উৎপদ্ধি প্রভৃতি হাস্তকর লম[সের 
ৃষটান্তে গ্রন্থটি পরিপূর্ণ । 

শিব্চরণ সেনের গৌরীমঙ্গলম মার্কগ্য় চণ্ডীর অন্ুনরণে লিখিত হইলেও 
কালকেতুর উপাখ্যান ইহ।তে বণিত হইয়াছে। 

ইহ! ছাড়াও, কুষ্ণজীবন মোদক, হরিশচন্ত্র বনু, হরিনারায়ণ দাস, রায়শঙ্কর দেব, 
বনচুলভ, জগন্নাথ, লালা জয়নারায়ণ প্রভৃতি রচিত বিভিন্ন নামের চণ্তীমাহ।আঝ্য 
প্রচারক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। 


মনসা-মঙগল কাব্য 


মানুষের ধর্ম সম্পর্কীয় ইতিহাসে দেখা যাঁয়, যাহ! হইতে তাহার মনে ভয় অথবা 
বিস্ময়ের উদ্রেক. হইত, তাহাকেই সে দেবতা জ্ঞান করিত এবং নিজের কল্যাণ 
কামনায় তাহাকে সম্& রাখিতে নানা উপচারে তাহার পূজা করিত। এই সময়ে 
'যেমন একদিকে মেঘগর্জন, বজ্জপাত ও বারিবর্ষণ তাহার বিস্ময় জাগাইয়াছিল, তেমনি 
অপরদিকে ব্যাপ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্ত প্রাণী তাহার মনে ভয়ের উদ্রেক করিয়াছিল 


০০ 


বুষ্টি হইলে তাহার কৃষিকার্ধের হবিধা হইত ) তাই ইহার অভাব হইপ্পেই সে বৃটির 
দেবতাকে তুষ্ট করিয়া জল প্রার্থনা করিত। আবার ব্যাগ, সর্প প্রতৃতির অতকিত 
আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাদের দেবতাজ্ঞানে বিবিধ উপচারে 
পুল্মা করিয়া তুষ্ট করিত। প্রাচীন কালে এই ধে পূজার রীতি আরম্ভ হইয়াছিল 
তাহা অন্তাবধি অব্যাহত রহিক্নাছে | পুজাপদ্ধতি স্ুল হইতে স্ুশ্প হইলেও মাগুষের 
নদ হইতে ভক্তি-শরদ্ধার লেই মূলভাব দূর নাই । 
প্রমাণ হিসাবে আমরী! বলিতে পারি ধে মোহেন-জো-দড়োতে যে ধ্বংস স্প 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা মধো সর্প-পৃজার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । মোহেম 
জো-দড়োর সভ্যতাকে আনুজাদিক ২৫০০-৩০০ বৎসরের শ্রাটীন বলা হইরাছে। 
কাজেই, সর্পপৃ্জাকেও অতি প্রাচীন বলিতে হয়। ইহাও দেখা যাইতেছে যে 
কোল, ভীল প্রভৃতি ভারতের আদিম আর্ধেতর অধিবাসীদের মধ্যে সর্প-পৃজা এখনও 
প্রাচীন সুল পদ্ধতিতেই প্রচলিত রহিয়াছে । 
কাজেই মনে হয় যে আর্ধেতর জাতির মধ্যে গ্রচলিত সর্পপুজা পরবতীকালে 
আর্ধধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়! সংস্কৃত হয় এবং উদ্নার উন্নত ধরণের পুজা পদ্ধতি 
।দর্বসাধারণের ভক্কি আকর্ষণ করে। এরূপ অনুমানেরও যথেই্ কারণ আছে। 
খর ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলেন যে কানাড় অঞ্চলে “মনে মঞ্চল্মা নামক যে 
দেবতার পূজা প্রচলিত আছে, তাহার পৃজা- -মন্দিরকে _ম্ষীর মন্দির বলে। 
পেকলে লন হ্দমন্ো লজ) শবটি “ম। মন্সা অন্মা+ রূপে উচ্চারিত হয় এবং 
উহ্াই' “মন্সা মাতা-'ভে পরিণত হইয়াছে । ইহা ছাড়া, যে মনস! গাছের নীছে 
এই মনস দেবীর পুজা! হইয়া থাকে তাহাঁফে তেলে ভাষায় চেংসুড় বলে; 
উষ্ষমদাগর মনসাকে চেংমুড়ি বলিয়া উল্লেখ করিতেছে দেখিয়া এই দেবীটিকে 
স্থন্চাধতই দ্রাবিড় দেশের সহিত যুক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু চেংমুড়ী বলিতে 
চেং মাছের মত চ্যাপট। মুড়ি বা মাথা বিশিষ্ট সর্পকেও বুঝাইতে পারে। ইহা ছাড়া, 
অনেক বাঙালী কৰি মনসাকে “জাগুলি' বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাগুলি 
সম্ভবতঃ বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের জাগুলিদেবী, কারণ এই দেবীর বর্ণনা মনসাদেবীরই 
অন্গরূপ। কাজেই, ব্রাহ্মণ্যধনে র পুনরুথানের সময়ে বৌদ্ধদেবী জাগুলিটির মনসা'র 
সাস্ভালে আত্মগোপন করাও তিচিন্্ নছে। 
প্রাচীন ুরাণাদিতে মনসােবীর বিশেষ কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। তৰে 
এই দেবী যে গ্রীষ্ীয় একাদশ শতাব্দীতে কাগুলারদেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, 
এরূপ অগ্ুমীম করিতে পারা যাঁয। কারণ এ সময়েই মিমিত হইয়াছিল বলি! 
গ্রচ্ধাণিত মনন! বূতি বাউগার বহস্থ'তদেই পাঁউযা গিয়াছে। 
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মনসামঙ্গল কাব্য একটি সম্পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল কাব্য ) সঙ্গলকাব্যের প্রচলিভ কাঠামে। 
ইহার কাহিনী বর্ণনার যথাবখভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে । তবে চাদসাগরের 
কাহিনীটি কোথা হইতে আসিল এবং ইহার কোনও এঁতিহাসিক ভিতি আছে 
কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া! বলা ধায় না। চাদসদাগরের শৌর্ধ এবং বেহুলার মাধ্র্ধ 
ভারতধাসীকে এন্সূপ আকুষ্ট করিয়াছে যে কমপক্ষে ১০টি ভিন্ন ভিন্র জেলায় 
তাহাদের বাসস্থান ছিল বলিয়। দাবী করা হয় এবং চম্পা নামক নগর, চাদের ভিটা, 
বেহুলা নদী, নেতার পুকুর প্রভৃতি প্রদ্ধিত হইয়া থাকে । ইহা হইতে কোনিও 
এতিহাপিক সত্যে উপনীত হওয়া অসম্তব। তবে এইটুকু নিশ্চিত যে মূল কাহিনীটির 
উৎপত্তি রাড়ে অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে হইয়াছিল, কারণ যে নদী দিয়! বেছুল! শ্বামীর শব 
লইর1 ভাঁসিয়াছিল তার তীরবর্তী নগরের নাম যাহা! পাই তাহার সবগুলিই ভাগীরথীর 
তীরবর্তী নগর। 

মনসামঙ্গল কাব্যে বণিত কাহিনীটিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :-- 
(১) পৌরাণিক-__এই অংশে শিবদুর্গর কাহিনী মনসার জন্ম, চগ্ডীর সহিত বিবাদ, 
'মনসার বিষদৃষ্টিতে শিবের মৃছ?, মনসার চেষ্টায় পুনরায় জ্ঞানলা্ভ, মনসা'র বিবাহ 
ইত্যাদি ব্যাপার বণিত ) (২) মনপার মাহাত্যযে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে 
পূজা আদায়) (৩) মূল কাহিনী । 

মূল কাহিনীতে আমরা দেখি যে রম শৈবৈ € মতান্তরে চণ্তীর উপাসক ) চন্্রধর 
"বা চাদ শিবপৃ্জার জন্য পুষ্প আহরণ করিতেছিল। সংস্মা চত্তীর প্রন্তি ঈ্যািতা 
মনসাদেবী মত্যে নিজের_ পূজা প্রচারের উদ্দেস্তে তাহাকে অকারণে শাপ দিলেন 
এবং সে মত্যে চম্পকনগরে বিজয় সাধুর, পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিল ॥ কিন্ত শিষের 
প্রতি একাগ্র ভক্তি থাকায় সে কিছুতেই মনসার পুজা করিতে স্বীকৃত হইল না। 
মীর দন কানায় চান ঈ লৌদনে দার দুল ভা 
জানিতে পারিয়া ' পদাথাতে পূজার ঘট ভাতিয়া দিল এবং সনকাকে অপমান ূ 
করিল।] 

' মনসা ইহা-ত ক্রোধাঘ্বিত! হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করিলেন $ চাদের 

গুয়াবাড়ী ধ্বংস হইল; অসংখ্য আত্মীয়ম্বজন সর্পাধাতে প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু 
শিবের প্রতি একাস্তিক ভক্তির জন্য সে যে দেবজ্ঞান লাভ করিয়াছিল তাহাঘারা 
ওয়াবাড়ীর উদ্ধার সাধন করিল এবং বন্ধু ধ্স্তরী ওঝার সাহায্যে সূ্পদংশিত ব্যক্তি- 
বরগকে পুনরায় জাব্তি করিল । ম্্স নসা। ধ্সতরীর প্রাণনাশ ক প্রণন।শ করিলেন এবং চান্দের 
. ইদবজ্ঞাঁন হরণ করিলেন। শুধু তাহাই নছে, কে একে তাহ ছয়টি পুত্রের অঙ্গে 
বধ মিশাইয়। তাহাদিগকে বধ করিলেন। 


'্খ 


সনকা গোপনে মানসার পৃজ! করিয়া পুত্র লাভ করিল বটে, কিন্তু জন্মপত্রিকায় 
দেখ! গেল বিবাহ-বাসরেই সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে ; ; কারণ স্বর্গের অ অনিরুদ্ধ 
অখিন্দররূপে জন্মগ্রহণ করিল। 7 

চাদ গুভলগ্নে চৌদ্দ ডিড1 ভামাইয়! পাটিন নগরে বাণিজ্যযাত্রা করিল। 
সেখানে ওচুর লাভ করিয়া দেশে ফিরিবার সময়ে আত্মীয়-স্বজনের এবং মনসাদেবীর 
অন্গুরোধ উপেক্ষা করিয়া মনসার প্রতি দ্ারণ অভক্তির কথাই জানাইল। মনসার 
আদেশে সমুদ্রে বাণ ডাকিল এবং চৌদ্দ ডি! সমেত চাদ জলে ডূবিল। কিন্ত 
চাদ জলে ডুবিয়া মরিলে মনসা'র পূজা প্রচার হয় না; দেবী তাহাকে বাচাইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন, চাদ ভাসিতে ভাপিতে একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় পাইয়াও 
তাহা মনসার দয়া মনে করিয়া! গ্রহণ করিল না। তবুও অপ্রত্যাশিত ভাবে সে 
কূলে উঠিল। 

হৃতসর্বস্ব, অনাহারক্লিষ্ট টা দেশে ফিরিল এবং পূর্ণ যৌবন পুত্রের মুখ দেখিয়। 
নবীন উদ্যমে আবার সংসার গঠনে মন দিল। পুত্রের বিবাহের জন্য বহু অনুসন্ধানের 
পর বেছুলাকে পছন্দ করিল। বিবাহবাসরে পুত্রের ত্র অর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে জানিয়া 
তাহার অন্ত লৌহ্বাসর নিমিত হইল; ; কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। অনৃশ্ঠ 


৬ 1৯০ ভাপা লারা পলা ০২... 


ছি? পথে সর্প প্রবেশ করিয়া কার্ধ সমাধা করিল। ৷ 

চাবি্দিকে হাহাকার পড়িল) কিন্তু 1ববাঁহবাঁসরে বিধবা! বেহুলা! একবিন্দু 
অশ্রপাত করিল না। মৃত পতির দেহটি কোলে লইয়া গাঙ্গরীর জলে ভেলায় 
করিয়া! পতিকে বাঁচাইবার ভন্ত যাত্রা করিল। দু্গন পথে ভয়াবহ স্থান ও অসংখ্য 
বিপদের মধ্য বিপদের মধ্য দিয়া বেছলা বেহুলার ভেলা! ভাসিয়! চলিল ; ্বাীর শব দায়াগ লয় পড়িতে 
লাগিল। বি কিন্ধ বেহুলা বেহুলা! অটল, অন্তরের পতিভক্তি তাহার হৃদয়ে আশার অনির্বাণ 
প্রদীপ জালাইয়৷ রাখিয়াছে। গোদা ও আপু ডোম তাহাকে ধরিতে আসিল); 
কিন্ত পতিভক্ির ছর্ভেন্ দুর্গে অবস্থিত বেছনার কেশ কেশম্পর্শও করিতে পারিল ন|। 
নেতা তাহাকে বহু প্রকাঁর পরক্ষা করিল, কিন্ত তাহার নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
বলিল যে সে যদি সার ভাঁড় ভোলানাথকে নৃত্যে সহুষ্ট করিতে পারে 
তাঁহা হইলে তাহার ম্বামী জীবন লাভ করিবে। 

ক্রমে বেহুলার ভেল! দেবপুরে প্রবেশ করিল। সেখানে মহাদেবের জুম্ুখে_ 
তাহার জীবনব্যাপী সাধনার অস্রিপরীক্ষা, তাহার নৃত্যে মহাদেব তুষ্ট না হইলে সব 
ব্যর্থ হইবে। মনপ্রাণ দিয়! বেহুলা নৃত্য আরম্ভ করিল) সাধবী রমণীর প্রতি 
স্ুচাক্ষ পদক্ষেপের মাধূর্ব মহাদেবের হৃদয় প্রীত ও প্রফুল্ল করিয়৷ তুলিল। শেষে 
আশুতোষ তুষ্ট হইয়! বর দিতে চাহিলেন। বেহুলার একমাত্র প্রার্থন।-_-পতির 
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জীবন! কাজেই মহাদেব মনমাঁঞ্চে ডাকিলেন। মুন্স! তাহার গো ছাড়িষেন না; 
তিনি সমন্তই করিতে প্রস্তুত যদি চাদ তাহার বলির বাহ 
স্বীকৃত হইল এবং স্বামীকে বীচাইয়! লইয! গৃহে ফিরিয়া আসিল। 
চাদের আজ আনন্দ ধরে না; তাহার সপ্ত ডিডা ফিরিয়। আনিয়াছে, মৃত 
পুত্রগণ এবং আত্মীয়ন্বজন জীবন ফিরিয়া পাইয়াছে। আজ তাহার গৃহ স্থখ এবং 
বর্ষে পরিপূর্ণ। কিন্তু যে মূহূর্তে সে মনমার সর্তের কথা জানিতে পারিল তখনই 
. বিদ্বোহী চাদ সাগর আবার জাগিয়া উঠিল--“চেংমুড়ী কানীর' পূজা সে কিছুতেই 
করিবে না। কিন্তু সাধবী রমণীর পতিপরায়ণতা তাহার ব্জ-কঠোর চিন্তুকে কোমল 
করিয়া দিল; সে মুখ ফিরাইয়া বামহস্তে মনসাকে পুষ্াঞ্জাল দিল । চা 
এইভাবে মত্যে মনসার পুজা প্রচারিত হইলে সকলে শাপান্তে স্বর্গে ফিরিয়া! 
গেল। 
বাঙলা দেশে বিষধর সর্পবহুলতার জন্ত অথবা মনসামঙ্গল কাহিনীর মনোহারিত্বের 
জন্য বেহুলার ভাসান যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, খুব অল্প কাহিনীর ভাগ্যেই 
সেইরূপ ঘটিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতারূপে প্রায় একশত কৰির পরিচন্ত্ 
পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যতটুকু জান! গিয়াছে তাহ! হইতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে বাঁঙলাদেশের সবত্রই এই কাহিনী সমাদর লাভ করিয়াছে । 
এই শাখার আদ্দি কবি কে তাহা জোর করিয়া বলিবার মত উপাদান এখনও 
আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে পরবর্তীকাঁলের ছু" একজন কৰি কান! হরিদত্ত নামক 
একজনকে আদি কবির সন্মান দিয়াছেন। বিজয়গুপ্ু তাহার মনসামঙ্গলে লিখিয়া- 
ছেন__ 
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত | 
পুরুষোত্তমের একটি গীতে আছে-_ 
কান! হরিদত্ হরির কিন্নর 
মনস| হউক সহায়। পু 
হরিদত্তেব কাব্যের যেটুকু পাওয়! গিয়াছে তাহ! হইতে তাহার রচনাকাল জান 
যায়না তবে একটা কথা বুঝিতে পারা যয় যে, বিজয়গুপ্ত তাহার কাব্যে হরিদত্ 
সমন্ধে যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক । উচ্চ।জের না 
হইলেও হরিদতত নিতান্ত অকবি ছিলেন না। এই প্রাচীন কবির রচনার পরিচয় 
নিঙ্নোছ্ধুত অংশে পাওয়া যাইবে _ 
দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী। 
মণিময় নাগ শোভে সুন্দর কিন্কিনী ॥ 
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ঝথিত্তয়। নাগে করিল হাতের তাড়। 
কলুজিয়৷ নাগে কল শোভে ভাব ॥ 
নীল নাগে দেবী বান্দিল কেশপাশ। 
অঞ্জনিয়া নাগে করে অগ্রন বিলাস ॥ 
রচনা কাল জানিতে পারা যায় না এরূপ আর একজন প্রাচীন কৰি হইতেছেন 
ন।রারণদেব। ইনি টৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের বোরগ্রাম নামক গ্রামের 
অধিবাপী। ইহার পূর্বপুরুষ রাচের অধিবাসী ছিলেন এবং মুসলমানগণ বজদেশ 
অক্রিমণ করিলে পূর্ববঙ্ধে চলিয়! যান। রচনা দেখিয়া মনে হয় যে, ইনি ১৫শ 
শতাবীর শেষ ভাগে আবিভূত হইয়াছিলেন এবং কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে সকলের 
শ্রিয় হইয়াছিলেন। আসামের অধিবাঁসিগণ এই কবিকে তাহাদের দেশবাসী 
বলিয়া দাবী করেন এবং অসমীয়া ভাষায় তাঁহার রচিত কাব্যের নিদর্শন দেখাইয়া 
খাকেন। 
রচনা কাল সম্পূর্ণরূপে সঠিক নিধাঁরত করিতে না পারিলেও পারিপাস্থিক 
প্রমাণের বলে কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্বের মধ্যে আনা যায় পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় কবি 
বিজয়গুপ্ডের পর্মাপুরাণের। এক- -একটি পু'থিতে রচনাকাল নিহশিক শ্লোকের পাঠ 
এক-এক রূপ আছে বটে, কিন্তু কাব্যের মধ্যে হেন সাহের রাজ্যশাসনের সময় 
কবির আবির্ভাব ও কাব্য রচনার উল্লেখ থাকায় উহাকে ১৪১৬ শকা্ অর্থাৎ 
১৪৯৭ গ্রীষ্টা্ব বলিয়া! ধরা যাইতে পারে। পরবর্তীকালের কৰি এবং গায়কদের 
সংশোধন এবং সংযোজনের ফলে বিজয়গুপ্ধের কাবোর আদি ও অকৃত্রিম রূপ এখন 
আর পাইবার উপায় 'নাই। তবে তীহার কাবোর বেটুকু পরিচয় পাঁওয়া গিয়াছে 
তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাঁয় যে তিনি, কবি অপেক্ষা পণ্ডিত হিসাবেই বড় 
ছিলেন? মনসামঙ্গলের কাহিনীটি-ই মম ম্পর্মী; ইহাকে করুণ করিয়া বর্ণনা করার 
জনই বিজয়গুপ্ত জনপ্রিয় হইতে পারিয়।ছিলেন। তবে তীহার কাব্যে কয়েকটি 
প্রবাদ বাক্য দেখা যায় ৫ 
অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে অথাস্তর। 
অতি বড় গাঁঙ্ক হইলে ঝাঁটে পড়ে চর ॥ 
যেই মুখে কণ্টক বসে সেই মুখে খসে ॥ 
বচনে সাগর বান্ধ পথ বাহ ছলে॥ 
ডোকর হারাইয়! ষেন ডোকরে বাধিনী ॥ 
পাতিল জুখিয় যেন কুমারে গড়ে সরা ॥ 
বিজয়গুপ্তের কাব্যে আর একটি লক্ষ্যণী্ন আছে। কবি যে ছন্দ-বৈচিত্রয 


দেখাইক্সাছে, তাথ জামাদিগকে ভারতচন্দ্রের কথা স্মরণ করাই! দেয়-_ 


প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী। 
নবে বলে পাগল পাগল কত ৫সতে পাৰি ॥ 

নিন্দে ভাবিতে গ্রাণে বড় লাজ লাগে। 

চড়ে বেড়ায় হুষ্ঠ বলদে তারে থাউক বাঘে ॥ 
আগুন লাগুক কন্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে। 
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভীঁস্তাল মোঁবে ॥ 
ছি ডিয়া পড.ক হাড়ের মালা, পড়ে ভাঙ্গুক লাউ। 
কপালের চন্দ্রতিলক তাঁরে গিলুক রা ॥ 


জগতে মোহন শিবের দাস। 
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥ 
রঙ্গে নেহারিয়। গৌরীর মুখ। 
নাচের মহাদেব মনেতে কৌতুক ॥ 
হাসিতে থেলিতে রঙ্গে । 
নন্দী মহাকাল বাঁজায় মুদ্গে ॥ 
২৪-পবগণাঁর অন্তর্গত নাঁছ্বরে বট গ্রামের অধিবাসী দ্বিজবিপ্রসাদ ১৪১৭ শকাবে 
অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি সংক্ষপণ্ত কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানির 
অন্ততম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার মধ্যেই সর্বপ্রথম কলিকাতার নাম উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ট[কা-মহেশ্বরদির অন্তর্গত জিনারদিনিবাসী ষষ্ঠীবর ও 
তাহার পুত্র গঙ্গাদাস একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহার! মহাভারত প্রভৃতি 
রচনায় যেরূপ রুতিত্ব দেখাইয়াছেন, মনসামন্বল কাব্যে সেরূপ দেখাইতে পারেন 
নাই। এই কাব্যে পাণ্ডিত্য-ই আছে কাব্য একেবারে নাই। 
আনুমানিক ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৈমনসিংহ জেলার পাত্ুয়ারী গ্রামে 
আঁবিভূত দ্বিজবংশীদাঁসের মনসার ভানান নানাঁকা'রণেই উল্লেখযোগ্য | বংশীদাস 
একাধারে কৰি এবং ভক্ত ও সাধক ছিলেন। তাই তাহার কাব্যটি গভীর এবং 
হৃদগ্নগ্রাহী হইয়! উঠিয়াছে । কথিত হয় যে একবার বংশীদাস মনসার গান গাহিয়া 
বনপথে গ্রামে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে কেনারাম নামক হৃদয়হীন দন্যু তাহাকে 
হত্যা করিতে চাহিল। বংশীদাস শেষবার মনসার ভাসান গাহিবার অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন। দন্ত স্বীকৃত হইলে গান আরম্ভ হইল এবং অল্প পরেই দেখ! গেল যে 
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কেনারাম করুণরসে এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে ভাহার চক্ষে শতধারা 
বহিতেছে ; বংশীদাসের পা জড়াইয়া সে শতবার ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া দস্থ্বৃত্তি ত্যাগ 
করিয়া! সভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল । এই কাহিনীটি বংশীদাসের কন্ঠা, 
প্রাচীন বঙ্গের মহিলা-কৰি চন্দ্রাবতী বর্ণনা করিয়াছেন । 
১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বারা খা যখন বধ মান জেলার মিলিমাবাদ পরগণার 
হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দুই ব্যক্তি একযোগে 
এই কাব্যথানি রচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ! নহে ; কৰি মনসাকে 
কেতকাদেবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তীহারই দাস বলিয়া নিজেকে 
কেতকাদান রাপে অভিহিত করিয়াছেন। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে 
ক্ষেমানন্দকেই মনসামঙ্গল শাখার শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হয়। পাপ্ডিত্যের সৃহিত 
কবিত্বের, চরিত্র-চিত্রণের সহিত ভাষার মাধুধের এরূপ. সম্প্য় আর কোনও কবির 
মধ্যে দেখা যায় না। আমরা তাহার অল্প পরিচয় দিতেছি__- 
----আসিয়। ইন্দ্রের কাছে, বেহুল1 নাচনী নাচে, 
প্রাণপতি জিরাইবে কাজে ! 
থাকি থাকি পদ ফেলে মরালগমনে চলে, 
| মুখ জিনি পুণিমার শশী। 
থদির কাষ্ঠের খাল, বেহুলার মিষ্ট বোল, 
মোহ্‌ গেল যত স্বর্গবাসী ॥ 
একদৃষ্ঠে দেবগণ, করে সবে নিরীক্ষণ, 
বেহুলা নাচেন স্থরপুরে। 
নাহি হয় তালভঙ্গ, মনে বড় লাগে রঙ্গ, 
প্রমন্ত মযুর যেন ফিরে ॥ 
বগুড়ার লাহিড়ীপাড়া নিবাসী জীবন মৈত্র কবিভূষণ ১১৫১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ৯৭৫৪ 
খৃষ্টাব্দে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; ইহাতে শুধু পাগ্ডিত্যেরই পরিচয় 
পাওয়া যায়। 
ইহ| ছাঁড়!, বধমান জেলার কালিদাস ১৬১৯ শকাব অর্থাৎ ১৬৯৭-৯৮ থৃষ্ঠাবে 
একথানি কাব্য রচনা করেন। বীরভূম-সেহড়া নিবানী বিষ্ণপালেরও একখানি 
প্রাচীন কাব্য পাওয়া গিয়াছে। 
এই সকল অপেক্ষাকৃত খ্যাতন।মা কবি ছাড়া মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িত। প্রায় 
৮০ জনের কাব্য পাওয়া গিয়াছে । ইহাদের কাব্যগুল সাধারণতঃ €বশিষ্ট্যবজিত ; 
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প্রাচীন খ্যাতন!মা কবিদের অনুসরণ এবং অন্থকরণ মাত্র। এগুলি শুধু মনসা 
সঙ্গল” কাহিনীর জনপ্রিয়তারই সাক্ষ্য দেয়। 


কালিক! মহল-কাব্য 


বি্ধা ও স্রন্দরের প্রচলিত কাহিনীকে আশ্রয় করিয়! কালিকামঙ্গল কাব্য 
শীড়ির! উঠিয়াছে । তবে মূল কাহিনীর সহিত দেবী মাহাত্ম্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে 
যেরূপ একাত্ম, কালিকামঙ্গলে সেরূপ দেখা যায় না । এই শাখার কবিদের মধ্যে 
কেহ দেবীকে, কেহবা কাহিনীকে প্রাধান্ দিয়াছেন |" 

ইহা! কয়েকটি কারণেই ঘটিতে পারে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাব্য 
এবং ইতিহাস-সন্মত যাহা হইতে পারে তাহারই আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি । 

শিবের সহিত শক্তিও আধধর্মে প্রবেশ করিয়া এক নূতন রূপ লাভ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু উ/হাঁর এই কালিকারূপটি বিশেষভাবে তন্ত্রো্ত গুহা সাধনার 
অঙ্গীভূত হওয়ায় বহুদিন সর্বসাধারণ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। তাই 
প্রাচীন পুরাণাদিতে কালিকার বিশেষ উল্লেখ নাই। তারপর, যখন বাঙলাদেশে 
তান্ত্রিক সাধন। প্রসার লাভ করে, তখন কালিকা পৃজাও প্রচলিত হয় এবং 'ভক্ত ও 
সাধকদিগের পরিতপ্তির জন্ত এই দেবীরও মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। 
তখন ভক্ত কৰি একটি প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়! দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের 
চেষ্টা করেন। কিন্তু অন্তান্ঠ মঙ্গলকাব্যে উপাখ্যান বা কাহিনী দেবীকে আশ্রয় 
করিয়! গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়! দেবীর সহিত তাহার ঘটনাবলীর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিও 
হইয়াছে দেখা যাঁয়। কাঁলিকামঙ্গলে দেবী-ই কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া আপনার 
মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া সেরূপ ঘটিয়৷ উঠে নাই। 

বাঙলা বিদ্যা স্থন্দরের কাহিনীতে বিগ্ভাকে বধ মানের রাজকন্যা! বলিয়া বণিত 
হওয়ায় অনেকে ইহাকে একটি সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করেন। ইহার মধ্যে ষে 
কোনও এতিহামিক সত্য নাই এরূপ নহে, তবে তাহা বাঙলাদেশের কোনও 
কাহিনী নহে! ভারতচন্দ্রই কাহিনীটিকে ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য বর্ধমান রাজ: 
পরিবারের সহিত যুক্ত করিয়া দেন। কথিত হয় যে আনুমানিক গ্রীষ্টীয় একাদশ 
শতাবীতে বিখ্যাত কাশ্মীরি পণ্ডিত ও কবি বিল্হন গুজরাটের অনহিলপত্তনের 
(কোনও রাজকুমারীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চারের 
ফলে তাহার! গোপনে গান্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হন। পরে রাজকুমারীর সন্তান সম্তাবন! 
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হুওন্াতে রাজ! সমস্ত জানিতে পারিয়া বিল্ছনের প্রণদণ্ডের আদেশ ছিলেন । 
বিল্হন. তখন রাজাকে “চৌর পঞ্চ শিকা” নামক পঞ্চাশটি অপূর্ব শোক শুনাইয়! সন্তষট 
করিলেন। তখন রাজ! উভয়ের বিবাহ দিয়! তাহাদের রাজ্য হইতে দূরে পাঠাইয়া 
দিলেন। প্লোকগুলির একটি মুখ্য ও একটি গৌণ এই ছুইটি করিয়া অর্থ 
আছে। 

ভবিস্তপুরাণের কোন কোন সংস্করণের ব্রহ্গখণ্ডে বিছ্যা-নুন্বরের ষে 
কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে নি:সন্দেহে প্রক্ষিণ্ত বল! যায়। কাজেই 
ইহাকে বাংলা কাহিনীর মুল বলিতে পারা যায় না। ৰররুচি নামক কৰি 
স্কৃতে থে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন তাহ! অনেক বাঙালী কর্বিকে 
প্রভাবান্বত করিয়াছে এবং অন্ততঃ একজন কবির নাম করা যায় যিনি 
ইহার ভাব এবং স্থলে স্থলে ভাষারও অনুকরণ করিয়াছেন হর্ন বলরাম 
কবিশেখর। প্রাচীন সংস্কত কবি ভাসের রচিত ্বপ্নবাসবদৃত্তার কাহিনীর 
সহিত বিদ্যান্ুন্দর উপাখ্যানের অনেকট।! সাদৃশ্ত দেখা যায়। কে রী 
প্রথম চৌর পঞ্চাশিকাঁর গ্লোকগুলিতে কালিকা-মাহাত্ম্য আরোপ করিলেন, তাহা 
জানা যায় না। তবে উহার টীকাকার রাম তর্কবাগীশ তাহার “কাব্যসন্দীপনী” 
নামক টাকার প্রারস্তে বিদ্যান্ন্দরের যে সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান সংস্কৃত গ্লেকে বর্ণনা 
করেন, তাহাতেও ইইদেবী কাঁলিকা বলিয়াই কথিত। আবার মৈমনসিংহের কবি 
কন্ক বিচ্যান্ুন্দরের কাহিনীর সাহায্যে সত্যপীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 
কাজেই দেখা যাইতেছে যে কালিকার্দেবীয সহিত বিগ্যা-ন্ুন্দরের কাহিনীর 
যোগ-হ্ত্রট অত্যন্ত ক্ষীণ। ভক্ত-কবি যাহাকে লইয়। দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাকে লইয়া গুপ্ত প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক কবি 
অঞ্লীলতা এবং কুরুচির নি্নতম শ্রেণীতে নামিয়াছেন। 

কালিকামঙ্গলের লেখকদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবগণ অন্যতম £*_ 

কক্কের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে । ইনি শ্রীচৈতন্দেবের সম-সাম'য়িক 
ছিলেন। বিস্াস্থন্দরের কাহিনী বর্ণনা করিলেও ইনি কালিকাম্গলের কবি নহেন, 
 স্বত/পীরের পাচালিকার। | 

দ্বিজ শ্াধর নামক এক ব্যক্তি নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের 
আঅযে থাকিয়া একটি বিষ্যা-মুন্দর কাব্য রচনা করেন। ইহা ১৬শ শতাব্দীর 
কৃথ। এবং ইনিই এই শাখার আদি কবি বলিয়া অভিহিত। 

ভারত সম্রাট উরংজেবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খা যখন বাঙলার স্থবাদার, 
তখন কলিকাতার নিকটব্তী নিম্ত(-গ্রামবাসী কৃষ্ণরাম দাস বিচ্যা-স্থন্দর কাহিনী, 


খ্রি 


রত 


আবলহ্ধনে একখানি কাব্য রচনা করেন। 

চট্টগ্রামের অন্তত দিয়াঙ্গের অধিবাসী গোবিন্দদাসের একটি বৃহৎ কালিকা- 
ষক্গল কাব্য পাওয়৷ গিয়াছে। কবির প্রাচীনত্ব সন্হের বিষর। কাব্যের 
বিষয়বস্ত, রচনারীতি, অথব| ভাষা ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্শের অনুকুল নছে। তবে 
কৰি ভক্তিভাবাপন্ন বলিয়! কাব্যে দেবীর মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে । 

 নারারণদেব রচিত কালিকাপুরাণের বে খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা 

কইতে কবি অথবা কাব্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়। যায় না। 

ৰলরাম কবিশেখরের যে কা'লকামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রচনা 
কাল দেওয়। নাই £ মোটাছুটি বল যার যে তিনি শ্রীচৈঞ্জন্দেবের পরবর্তী এবং 
রামপ্রসাদের পূর্ব । কবিকে পূর্ববঙ্গবাঁসী বলিয়! অনুমান করা হইয়াছে, কিন্ত 
ভাষায় তাহার কোঁনও নিদর্শন নাই : বরং পশ্চিমবঙ্গের তীর্ঘন্থানাদ্ির সবিশেষ 
উল্লেখ দেখা যায়। 

এক হিসাবে বলরামই কালিকামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। ভক্তি পূর্ণ হৃদয় লইয়! 
তিনি দেবীর মাহাআয কীর্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কাব্যে অশ্লীলতার 
নাম গন্ধ নাই) অথচ সহজ, সরল এবং সাবলীল কাব্য স্থষ্টি হইয়াছে । কৰি 
ঘটন! বর্ণনায় যে সংঘমের পরিচয দগাঁছেন, তাহা অগাধারণ-__ 

পতি পুত্র হীন! আমিত কুদীন। 
নাহি মোর অন্যজন । 
তুমি পুত্র সম ইথে নাহি কম 
চল মোর নিকেতন ॥ 


বলেন স্্ন্দর কোনখানে ধর 
নামে হেলে মোর মাসী। 


ভারতচন্দ্র রায় কবি গুণাকর ১৮৫২ গ্রীষ্টাব্দে বে অন্ুদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন 
তাণার একাংশে বিগ্যান্ুন্দরের কাহিনী বণিত হইয়াছে । ভারতচন্দ্রের কবি- 
প্রতিভা! ছিল অসাধারণ ; ভাষা ও ছন্দের এরূপ অপূর মিলন আর কোনও প্রাচীন 
কবি দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তীহার কতকগুলি পংক্তি প্রবাদ 
বাক্যের মত লোকের মুখে মুখে চলিয়াছে। আমর| কয়েকটি মাত্র নিম্নে উধৃত 


করিলাম: 
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন || 


যতন করিলে লাভ মিলয়ে রতন ॥ 
নীচ যদি উচ্চ ভাষে স্ববুদ্ধি উড়ায়ে হাসে ।॥ 
ভাঘিতে উচিত ছিল গ্রতিজ্ঞা যখন ॥ 


পাতে অশ্লীলতার কথা বাঁদ দিলেও, ভারতচন্দ্রের কাঁব্যকে কৃত্রিম বলিয়া মনে 
| ইহাতে আছে প্রচুর অলংকার শাস্সের দৃষ্টাত্ত, ভাষা! ও ছন্দের ক্রীড়া নৈপুণ্য । 
টি, নিবাসী কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের কালিকামঙ্গল কাব্য সম্ভবতঃ 
ভারতচন্দ্রের পরে রচিত হইয়াছে । কবি ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গ্রহণ করিয়াছেন 
বটে, তথাপি তাহার কাব্যের নায়ক-নায়িকাকে সহজ ও ম্বাভাবিক বলিয়া বোধ 
হয়। কিন্ত ভাষার টন্টে কবি ভারতচন্দ্রের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত বলিয়া তাহার 
এই বিদ্যা-সুন্দর কাব্য জনপপ্রয় হরর নাই। তথাপি তাহার রচনায় মাঝে মাঝে 
কাব্যের রস স্থষ্টি হইয়াছে দেখা বাঁয় !__ 


চট্টগ্রাম নিবাসী 
হয়। কবি প্রচলিত 


করিতেছেন-_- 


পল্ঠরে গুজব উঠে একে একশত। 

গল্প বাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত ॥ 
দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট। 
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাঁট॥ 
একশরা ভরা টিকা ছ'কা চলে ছুট! । 
পোয়াদেড় তামাকু টেকি কুটা॥ 
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর। 
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচার || 
হাত কাটা একট! মানুষ গেল কয়ে। 
চোরের সহিত নাঁকি ছিল দুটা মেয়ে ॥ 
পরম [রূপমী তারা ্র্গ বিদ্যাধরী। 


নিধিরাম আচার্ষের কাঁলিকাণঙ্গল ১৭৫৬।৫৭ খ্রীগাব্দে রচিত 
কাব্য রীতির অনুকরণ করিতে গিয়া! কাব্যের প্রাণহানি 


খঞ্ন চকোণর আর কুমুদ-কুরঙ্গ | 

নয়নে দেখিয়। তাঁরা অপমানে ভগ ॥ 
খঞ্জন উড়িয়! গেল, মুগ বন মাঝে। 
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে ॥ 


- ইহা গতানুগতিক “নখ শির” বর্ণনার রীতি। 
প্রাণরাম চক্রবর্তীর একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কৰি পূর্ববর্তী 
কবি বলিয়া কষ্ণরাম, রামগ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই, 
'তিনি ইহাদের পরবর্তী । 
ইহা ছাড়া, মধুস্দন কবীন্ত্র, ক্ষেমাননদ ও বিশ্বেশ্বর দাসের কাব্যের উল্লেখ 


পঙ 


পাওয়া! গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই এবং কাব্যের: 
কোনও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। 

এই সময়ে উল্লেখযোগ্য আর একটি বিষয় আছে, বিল্হনের শ্লে'কগুলির যেমন. 
ছুটি করিয়া অর্থ আছে, কাঁলিকামঙ্গলের কবিগণও যে পঞ্চাশিকা লিথিকর়াছেন 
তাহারও ছুইটি অর্থ আছে। বন্দী সুন্দর রাজাকে যে গ্লেকগুলি শুনাইয়াছিলেন 
তাহা মুখ্য অর্থে কাপিকার স্তরতি হইলেও গৌণ অর্থে বিগ্ভার রূপ গুণেরই- 
স্বতিবাদ। 


নাথ-সাহিত্য 


নাথ-সাহিত্য নামে প্রচলিত একশ্রেণীর কাব্যে নাথ-উপাধিধারী কতকগুলি" 
ধমগুরুর মহিমা কাতিত হইয়াছে । এগুলিকেও মঙ্গল-কাব্যের পর্যায়ে ফেলিতে 
হইবে; কারণ মঙ্গলকাবোর যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য --দেবতা অথবা দেবভাবসম্পন্ন 
মানুষের মাহাত্ম্য প্রচার__ইহাদেরও তাহাই 'একমাত্র উদ্দেশ্ত | অবশ্ঠ এই শ্রেণীর 
কাব্য সংখ্যার অধিক নহে। কিন্তু এই শাখার প্রচারিত কাহিনী এবং 
নাথ-ধম এই গইটি বিষয়ই প্রণিপানযোগ্য | 

নাথ-ধম বলিতে নাথ-উপাধিধারী গুরুগণ যে ধ্ম প্রচার করিয়াছেন তাহাই 
বুঝায় ।॥ ধর্মটি বিচিত্র এবং বাংল! দেশে প্রচলিত 1বভিন্ন ধর্মই উহাকে এই 
বৈচিত্র্য দান করিয়াছে । 

আর্ধ-প্রভাব বিস্তারিত হইবার পূর্বে বাংলা দেশে কিরূপ ধর্মপন্ধতি প্রচলিত 
ছিল তাহ! জাঁনা যায় না, তবে অনেকে অনুমান করেন যে তখন শিব ও শক্তির 
একটা আদিম এবং অসংস্কৃত সংস্করণ প্রচলিত ছিল। পালরাজগণের অধিকারে 
আসিয়া বাঁংলাদেশ যেমন একটা রাষ্ট্রগত রূপ লাভ করিয়াছিল, তেমনই একটা 
স্থসংস্কৃত ধর্মমতের আশ্রয়ে এক হইবার স্থুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই ধর্ম বৌদ্ধধর্ম? 
কারণ পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। 

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ছুই প্রকার অনুষ্ঠান 
অনুসারে ক্রমে ইহাদের মধ্যেও দুইটি বিভাঁগ ঘটিয়াছে ১ হীনযান ও মহাঁধান। 
হীনযান সম্প্রদায়ীর। সাংসারিক কর্তব্যকর্মাদির অনুশীলন পূর্বক স্বর্গ কামনায় সংযম- 
উপবাসাদির অনুষ্ঠান করে এবং ম্হাখান পন্থীরা সংসার ছাড়িয়া বৌদ্ধ সন্গ্যাসীরপে 
নির্বাণ লাভ প্রত্যাশায় অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন ও ধ্যানযোগের অনুষ্ঠান করে। 

পালরাজগণের পর যখন সেনরাঁজবংশ বঙগদেশ অধিকার করেন, তখন এদেশে 


৭৭ 


আবার হিনুধ্স প্রচারিত হয়। কিন্তু দেশের নবপ্রচপিত বৌদ্ধ ধর্মমতকে অস্বীকাঙ্ক 
করার উপায় নাই, অথচ চিরাচরিত প্রাচীন ধর্মকেও সহজে পরিত্যাগ করা যায় না। 
কাঞ্জেই সাধারণের মধ্যে বুদ্ধদেবের চরিত্রকেই আশ্রয় করিয়া শিবের চরিত্র গঠন 
এবং তাণহারই উপাসনা প্রচলিত হইল এবং যে তাস্ত্রিক পৃজা-পদ্ধতি উভয় ধর্মমত 
দায়ে প্রচলিত ছিল তাহ! অবল্্নেই পরস্পরের পূজা-পদ্ধতি প্রবতিত হইল। 
শিবোপাসক এই শ্রেণীর যোগীদিগকে কন্ফট -যোগীও বলা হইয়া থাকে । ইহায় 
কারণ এই যে এই সম্প্রদায়ের লোকদের দুই কর্ণে ছইটি বৃহৎ ছিদ্র থাকে (হিন্দী 
কণ -কর্ণ; ফট ফাটা বা ছিব্র); এ ছিদ্র ছুইটির মধ্যে একএকটি কুগুল 
সন্সিবেশিত হয়, তাহা! প্রস্তর, বেলোয়ার, বা গণ্ডারের শৃঙ্গে প্রস্তত। ইহার! দীক্ষার 
সময়ে উহা! গ্রহণ করে এবং উহাকে শিবের গুল বলিয়! বিশ্বাস করে। উহাকে 
মুদ্রা এবং দর্পনও বলে ; এইজন্ কন্ফট- যোগীদিগকে দর্শনী-যোগীও বলা হয়। প্র 
কুগুল ছাড়া ইহারা তিন-অঙ্গুলি প্রম্মণ একটি কৃষ্ণবর্ণ সামগ্রী একরূপ উর্ণ স্তরের 
মালায় বন্ধন করিয়৷ গলদেশে ধারণ করেন। এ বস্তটিকে নাদ বলে এবং যে 
সুত্রমালায় উহ! গ্রথিত থাকে তাহা সেলি বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহারা শৈব ধর্মের 
সাধারণ নিয়ম অনুসারে গ্রেরুয়া বস্তু পরিধান; মন্তকে জটা ধারণ, শরীরে ভম্মলেপন 
ও ললাটে বিভূতি দিয়া ত্রিপুণ্ড, করিয়৷ থাকে । 
সাহারা সর্বতোভাবে যোগনিদ্ধ হন, তাহাদিগকে সিদ্ধযোগী বা সিদ্ধা বলে) 
এইরূপ চ্রাশিজন দিদ্ধার নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যোগীরা বলেন যে ইহার! 
ছাড়া আরও বহুব্যক্তি ব্ররূপ যোগসিদ্ধ হইয়াছেন। সিদ্ধাগণ মহাযানমতাবলম্বী । 
বৌদ্ধগান ও দোহার রচগ্িতারপে আমরা কয়েকজন দিদ্ধার পরিচয় পাইয়াছি 
সি্ধাগণ প্রাচীন হইলেও তাঁহাদের মঙ্গল-কািনীগুলি মোটেই প্রাচীন নহে; 
১৮শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত ইহাদের বিষয়ে প্রামাণ্য কোন পুঁখিই পাওয়৷ যায় নাই। 
ম্গলকাব্যের আকারে যে সকল সিদ্ধযোগিগণের কীতি-কাহিনী এই শাখার 
বণিত হইয়াছে তীহাদের মধ্যে মীননাথ বা মতন্তেব্ত্রণাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনী 
' এবং জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা ও রাজা গোবিন্দ-চন্দ্রের কাহিনী সমধিক প্রসিদ্ধ। 
নীননাথের কাহিনীতে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব-বযাপার কিছুই নাই; কিন্ধ ছাড়িপা ও 
গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীতে বাস্তব জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া 
্রত্বতাস্বিকগণের গব্ষণার অন্ত নাই। এই গোবিন্দচক্্রকে রাজ। রাজেন্্রচোলের 
তিরুমলয়শিলালিপিতে ধণিত গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্ন প্রতিপাদন করিয়! 
মৈষননিংহ জেলায় ধাড়িচন্দ্-প্রবতিত বংশের অন্যতম নূপতিরূপে প্রমাণিত করা 
ইইপ্লাছে। বলা বাহুল্য বে ধর্ম প্রচারের উদ্দেণ্ে প্রচলিত কান্যের মধ এতিষ্থাসিক 


১) 


উপাদান যাহা পাওয়া যায় তাহা! হইতে কিছুই জ্বোর করিয়া! বলা বলা যায় না) 
ইছা যে কোনও বাণুব নরপত্তির প্রকৃত জীবনকাহিনী সে সম্বন্ধে সনদেছ করিবারও 
যথেছ অবকাশ বহিয়াছে। 

মীনমাথের কাহিনীতে পাওয়া যায় যে মহাদেব ক্ষীরোদ দাগরে টঙ্র উপর 
বসিয়া যখন গৌরীকে মহাজ্ঞানের পরমতত্বসঙ্কেত বলিতেছিঞ্জেন, তখন মীননাথ 
অতশ্তরূপে টঙের নীচে থাকিয়া তাহ! শুনিয়া লইলেন ; কিন্তু শেষে ধর! পড়িলে 
শিৰ অভিশাপ দিলেন যে তিনি এক সময়ে মহাজ্ঞান বিশ্বৃত হইয়া যাইবেন। 
মহাদেব ৫কজাণে ফিরিয়া গেলে চারিজন সিদ্ধা যোগপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
মহাদেবের মুখে ইহাদের ব্রিপুক্জয়ের খ্যাতি শুনিয়া গৌরী ইহাদের পরীক্ষা করিতে 
চহিলেন এবং গোরক্ষনাথ ব্যতীত সকলকেই অপদার্থ প্রমাণ করিলেন । কিন্ত 
বহুবার চেষ্টা করিয়াও গোরক্ষনাথকে কোনক্রমেই পরাজিত করিতে পারিলেন না; 
গ্োরক্ষের হাতে তিনি বন্দী হইলেন। শেড মহাদেবের আগমশে গৌরী মুক্ধি 
পাইলেন। তখন মহাদেব এক কন্যাকে গোরক্ষের পত্বীত্ব বর দান করিলেন । 
গোরক্ষ তাহাকে গৃহে আনিয়া হুপ্ধপোধষ্য শিশুর রূপ ধারণ করিলেন; শেষে তাহার 
কাতরতা৷ দেখিয়া পুত্রবর প্রদান করিয়৷ বকুলতলায় তপন্তা করিতে গেলেন ।৬ 

গোরক্ষ বকুলতলায় বসিয়া দেখিলেন যে কানুপা আকাশ পথে চলিয়া যাইতেছে। 
তাহাকে অসম্মন করিতেছে ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়! গোরক্ষ নিজের একপাটি জুতাকে 
তাহাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্ত পাঠাইলেন। কান্ুপা আসিয়৷ কুদ্ধস্বরে বলিল যে, 
যে ব্যক্তি নিজ গুরুর হিতাছিত বিবেচনা করে ন৷ সে কোনও সম্মানের অধিকারী 
নহে; গোরক্ষের গুরু মীননাথ কদলীর দেশে নারীর মোহে পড়িয়৷ জরাজীর্ণ ও 
মৃত্যাগ্রস্ত হুয়া রিয়াছেন এবং তাহার আযুর আর মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট 
রহিয়াছে । গোরক্ষনাথ বলিলেন যে কানুপার গুরু হাড়িপাও অনুরূপ অবস্থার 
রহিয়াছেন ; মেহারকুলের মহাজ্ঞানী রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচাদ তাহাকে 
মাটির নীচে পুঁতিয়! রাখিয়াছে। এইরূপে পরম্পরের গুরুর সংবাদ লাভ করিব! 
উভয়েই গুরুর উদ্ধীর সাধন করিতে গেলেন। 

গোরক্ষনাথ ব্রাহ্ষণবেশে কদলীতে গিয়া দেখিলেন যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার 
উপায় নাই। তখন তিনি যোগীর বেশে বাযুপথে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং 
এক বকুলতলায় বসিয়৷ রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি স্ত্রীলোক সেখানকার 
পুকুর হইতে জনন লইতে আসিলে গোরক্ষ তাহার নিকট হইতে জানিতে পাপ্সিলেন 
যে ব্ীননাথ দুই পাটরানী এবং যোলশত সেবিকা পাইয় ছেন। সেখানে যোগ্ীবেশে 
প্রবেশ করা অগস্ুব ; ন্কী ত্বি্ কেহ মীননাথের সাক্ষাৎ পায় ন। 


৭ 


গোরক্ষনাথ নর্তভকীর বেশে রাঁজসভায় প্রবেশ করিলেন এবং নৃত্যগীতের সময়ে 
মঙ্গলের সংকেতে গুরুকে পুর্বকথা স্মরণ করাইয়! আত্মগ্রতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিতে, 
লাগিলেন। একদিকে বিলাস-ব্যসনের ভোগনুখ, অন্তদিকে শিষ্য-প্রদখিত রুচ্ছ 
সাধনের সংকল্প ঃ মীননাথ আন্দোলিত হইলেন। শেষে গোৌরক্ষনাথ মহাজ্ঞান 
শুনাইলে তীহার .চৈতন্ত হইল। কদলীর নারীগণ গোরক্ষকে মারিয়া! ফেলিবার 
চেষ্টা করিলে তিনি তাহাদিগকে শাপ দিয়া বাছুড়ে পরিণত করিয়া! উড়াইয়া দিলেন, 
এবং গুরু ও গুরুপুত্র বিন্ুনাথকে লইয়| বিজয়নগরে ফিরিয়! গেলেন। 

হাঁড়িপা-গোপীচন্দ্রের কাহিনীতে পাই যে শিবের শাপে জালন্করিপাদ হাঁড়িপা বা 
হাঁড়িরূপে পাটিক1! ভূবনে বা মেহারকুলে বাম করিতেছিল। রাজমাতা ময়নামতী 
সিদ্ধ! ছিলেন; তিনি একদিন হাঁড়িপাঁর ম'হাত্য দেখিয়! তাহাকে সিদ্ধাচার্য বলিয় 
জানিতে পারেন এবং পুত্রকে তাহার নিকট দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক হন। গোবিন্দচন্ত্ 
তখন যুবক ; সে অহনা, পদ্ুনা, রস্তিছয়কুড়ি' রানী লইয়া! আনন মন্ত। সে 
কিছুতেই মন্যাস গ্রহণে এবং বিশেষ করিয়া এক হাড়ির নিকট দীক্ষা গ্রহণে শ্বীরুত, 
হইবে না। বহু তর্ক-বিতর্ক এবং প্রমাণ-প্রয়োগের পর রাজ! শ্বীকৃত হইলেও 
রাণীদের মোহে পড়িয়া আত্মবিস্বত হইল। ময়নামতী যোগবলে তাহার প্রাণ হরণ 
করিয়া শ্মশানে আবার যোগবলে তাহাকে বাঁচাইলেন এবং তাহাকে হাঁড়ির নিকট 
দীক্ষা লইতে শ্বীকৃত করাইলেন। 

হাঁড়িপা শিষ্যকে নগরে ভিক্ষা করিয়া! আনিতে পাঠাইলেন ; কিন্তু নিজে 
মায়াবলে গ্রামবাসিগণকে ভিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কোথাও ভিক্ষা না 
পাইয়া রাজ। স্ত্রীর নিকটে গেলেন ; সেখানেও বিফল হইয়! মাতার নিকটে গেলেন। 
ময়নামতী তাহাকে তন্বকথ! জিজ্ঞাসা করিলে গুরুর কৃপায় তাহাদের সতুত্তর দিয়! 
রাজা কিছু ভিক্ষা পাইলেন, কিন্ত ফিরিবার পথে গুরুর মায়ায় তাহাও উড়িয়া গেল ১ 
রাজ রিক্তহত্তে গুরুর নিকট ফিরিলেন। তখন গুরু-শিষ্যে ভিক্ষার জন্য দেশাস্তরে 
গেলেন এবং দক্ষিণদেশের সমুদ্রতীরে হীরা নামক এক বারাঙ্গনার নিকট চারকড়া 
কড়িতে শিষ্কে বাঁধা রায়! গুরু প্রস্থান করিলেন। এখানে রাঁজা ভূত্যের কাজ 
করিতে লাগিল এবং হীরার প্রলোভনে মুগ্ধ হইল না ব লয়! নানাবিধ হীন এবং 


পরিশ্রমের কাজ করিতে বাধ্য হইল। 
এইভাবে বার বৎসর কাঁটিলে অদ্রন/-পদুনা ম্বামীবিরহে কাতর হইয়। শুক- 


সারীর অঙ্গে "পত্র বাধিয় দেশে দেশে পাঠাইল ) তাহারা বহুস্থান ঘুরিয়া৷ অবশেষে 
রাজার সন্ধীন পাইয়া তাহার লিখন লইয়া ফিরিয়া গেল। বধুদ্ধয় ময়না খতীকে 
ইহ জানাইলে তিনি মন্ত্রবলে গুরুকে জাগাইলেন এবং গুরু ও শিশ্যকে আনিবার 


৬৬ 


'জন্য হীরার আলয়ে গেলেন । 

এদ্দিকে চরমুখে রাজার লিখনপ্রেরণের সংবাদ পাইয়া হীরা রাজাকে ভেড়া 
'বানাইয়া শিকলে বাঁধিয়া রাথিয়াছিল ; কাজেই হাড়িপাকে সে বলিয়৷ দিল বে 
তাহার শিষ্য অনেকদিন পূর্বেই মরিয়া গিয়াছে। হাড়িপা ধ্যানবলে সমস্ত 
জানিতে পারিয়! মন্ত্রবলে ভেড়ার শিকল ছি'ড়িয়া তাহাকে মনুষ্যমৃঠি পরি গ্রহ 
করাইলেন এবং মহাজ্ঞান দিয়া দেশে প্রত্যাবতন করিতে বলিলেন। কিন্তু শিপ 
যোগী হইতে চাহিলে পরদ্িবস তাহাকে মাথ! মুড়াইয়। কর্ণে মুদ্রা পরাইয়৷ দিবেন 
বলিলেন । 

অন্তপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা পত্বী্দিগকে নিজ যেগবিভূতি দেখাইতে 
লাঁগিলেন। গুরু ধ্যানযোগে ইহ! জানিতে পারিয়া রাজার মহাঁজ্ঞান হরণ করিলে 
রাজা আর কিছুই দেখাইতে পারিলেন না। শেষে পত্বীগণের বিদ্ধপে হাড়িপার 
উপর ক্ুন্ধ হইয়া তাঁহাকে মাটিতে প্র তিয়া ফ্েলিলেন। 

এদিকে গোরক্ষনাথের নিকট সংবাদ পাইয়া কাহ্ুপা শিশুযোগীরূপে গোবিন্- 
চন্দ্রের রাজধানীতে প্রবেশ করিলে কোটাল তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। কিন্ত 
রাণীর কৃপায় মুক্লাভ করিয়া কান্ুপা রাজার নিকটে গিয়া মন্ত্ররলে হাড়িপার 
যোলশত শিষ্ঠকে সেখানে সমবেত করিল । রাজ! বিস্মিত হইয়৷ তাহাদের আহার 
করাইতে গেলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের পেট ভরে না। শেষে কানুপার 
শরণাপন্ন হইলেন। কান্ুপা! সেই স্থুযোগে গুরুর মুক্তি সাধন করিল এবং গোপীচন্দ্রও 
রাঁজ্য এবং পত্বীত্যাগ করিয়া যোগীবেশে গুরুর সহিত দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন 
এবং এক বৎসর পরে গৃহে ফিরিয়! আসিলেন। গোবিন্দচন্ত্র মহাজ্ঞান লাভ করিয়া 
'অমর হইলে রাণী পরমন্থুখ লাভ করিলেন । 

গোপীচন্ত্র রাজার কাহিনী সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচপিত ছিল; বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন ভাষায় ইহা! বণিত হইয়াছে এবং রাজার সঙ্গ্ান গ্রহণের চিত্র অস্কিত হইস্া 
ইহর জনপ্প্রয়তা প্রমাণিত করিতেছে । 

এই সকল কাহিনী লইয়! অধিক কাব্যরচিত হয় নাই ; কাজেই ইহাদের লেখক 
সংখ্যাও অল্প। বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত ছলভ মল্লিক রচিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত 
সাষা ও কাহিনী বিবেচনায় প্রাচীনতম বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে । ছুলণভেত্র 
বচন! সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত ; ইহাপেক্ষা গুণের কথা এই যে এঁ সকল কাহিনীন্ে 
যে নৈতিক অধোগতির পরিচয় পাওয়। যায়, ছুলভ তাহার আভাবমাত্রও নাই। 
গ্রন্থে কবির আত্ম-্পরিচয় বাঁ গ্রন্থরচমার কাল নাই বলিয়া €স বিষয়ে কিছুই জানা 
বান শ। 
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ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রান্ত ভবাঁনীদাসের পাঁচাী ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ. 
এবং কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতেও গ্রন্থকার সম্বন্ধে. 
কিছুই জানা যায় না। 

স্থকুর মামুদের পাঁচালীও প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতেও গ্রন্থকার সম্বন্ধে 
কিছুই উল্লেখ নাই। 

রংপুর জেলায় প্রাপ্ত পাঁচালীও কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে । তবে ইহার সহিত ভবানীদাসের রচনার সাৃস্ত এত অধিক যে ইহাও- 
তাহারই রচনা বলিয়া মনে হয়। 

মীনচেতন ও গোরক্ষ বিজয় ছুই নামের কালিনী যথাক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত 
ভট্টশালী ও মুনসী আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ করত ক সম্পাদিত হইয়! প্রকাশিত 
হইয়াছে ; ইহারা একই গ্রন্থ। তবে বিভিগ্ন পুঁথিতে রচয়িতার ভিন্ন ভিন্ন নাম 
থাকায় ইহাদের প্রত রচয়িতা কে, তাহ! জানিবার উপায় নাই। 

এই শাখার কাব্যকে একেবাহেই উচ্চাঙ্গের বলা যায় না ; বিশেষ করিয়। ইহা! 
যদি দেশের প্রকৃত সমাজ চিত্র হয়, তাহা হইলে দেশের টিক অধোগতি অতি. 
নিদারুণ হইয়াছিল বলিতে হইবে। 


(বিবিধ মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী 


মঙনকাব্যের প্রচার ও জনপ্রিয়তা দেখিয়া সকল ভক্তঈ নিজ নিজ ব্দারাধ্য 
দেব-দেবীর মঙ্গলকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল ; তাই প্রায় সকল দেব- 
দেবীরই মাহাত্ম্য-প্রচগারক কাব্য দেখিতে পাওরা যার। তবে ইহাদের সকলের 
জনপ্রিয়তা সমান নহে; তহার কারণ এই যে শ্রেষ্ঠ কবিদের হাতে পড়িয়া 
মঙ্গলকাব্য এমন একটা! সুনিগিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল যে, আসলে কবি না হইলেও 
এরূপ একটি কাব্য বচন কর! আর আয়াস-সাধ্য রহিল না) যে কেহ ইচ্ছা করিলেই 
. একটি মজলকাঁব্য রচনা! করিতে পারিত। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা 
আবশ্তক এই যে, উৎসাহী পর্যটক দেবদেবীর মাহাত্য্যের পাশে তীথস্থানের মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিয়! মঙ্গলকাব্য রচ"] করিয়াছিল, এরপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। 

সর্পভয়'ভীত মানুষ যেমন মনসাদেবীর পূজা আরম্ভ করে, সেইক্প বসস্ত 
রোগাক্রান্ত. মানুষ প্রদাহ যন্ত্রণা হইতে দেহকে শীতল করিবার জন্য শীতগাদেবীর পুজা 
প্রবর্তন করে। মনসাদেবীর স্টায় শীতলাও অনার্ধ-সমাজের লৌকিক দেবত1। 
উহার কাহিনীও মঙগলকাব্যের ছায়ায় রচিত হইয়াছে); শিবভক্তকে অসংখ্য 


১০২ 


নির্ধাতন করিয়া দেবী পূজা আদাঁয় করিলেন । 

শীতলার মাহাত্ম্য প্রচারক চারিটি কাহিনী পাওয়া গিয়াছে ; ইহারা ভিন্ন সিন্স 
কবি-কতৃ ক রচিত বলিয়৷ মনে হয় যে, এগুলি এক-একটি ম্বত্ত্র কাব্য? গোকুল 
'পালায় কৃষ্খবলরামের বসন্ত রোগ শীতলার পুজা! করিয়া সারিয়াছিল। বিরাটপালায় 
বিরাটরাজ্যে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিলে শীতলা পু্জায় রোগের উপশম হয়। 
চন্দ্রকেতৃর পালাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ । 

চন্ত্রকেতুর পালায় শিব-ভক্ত রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্যে নিজ পূজা প্রচারের 
উদ্দোস্তে শীতলাদেবী অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটাইলেও রাজা শীতলার পুরা করিলেন 
না। দেবীর কোপে তাহার উনসত্তর পুত্র একে একে বসন্তে মরিল; কনিষ্ঠ 
পুত্রবধূ চন্দ্রকলা হ্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণে ঘাইতে প্রস্তুত হইলে শীতলার কৃপা 
মৃতসঞীবনী মন্ত্র শিক্ষা” করিয়া শ্বামীর জীবন ফিরাইয়! আনিল এবং গৃহে আসিয়া 
উনসভ্তর জন ভান্তুরকে পুনরায় বাচাইল। তগাপি চন্ত্রকেতু শীতলার পূজা করিলেন 
না) তখন মহাদেব শ্বয়ং আসিয়া তাহাকে শীতল পুজা করিতে আদেশ দিলেন। 
চন্ত্রকেতু বাধ্য হৃইঘা শীতলার পুজা করিল এযং মৃত ব্যক্তিদের প্রাণ 
ফিরিয়া পাইল। 

এইভাবে দেশে শীতলা! পৃজ। প্রচলিত হইল। 

কাটাদিয়া নিবাসী নিত্যানন্দ চক্রবর্তীকেই এই শাখার আদি কবি বল! হইয়া 
থাকে। ইহার কাব্যে রচনাকাল নাই; অনেকে তাহাকে ১৭ শতার্বীর লোক 
বলিয়! অনুমান করেন। এই শাখার অন্য কৰি ৫দবকীনন্দ সম্ভবতঃ ১৮শ শতাব্দীর 
লোক । তাহার কাব্যে ৬৮ প্রকার বসন্তের নাম প্রকার এবং প্রতিকারের উপায় 
বণিত হইয়াছে ! আরও কয়েকজনের নাম শুন! যায় বটে, তবে কাব্য পাওয়া যায় 
নাই। 

এই শাখার রচয়িতাগণ কেহই প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন; মনসামঙ্গলের বেহুলা 
কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে কাব্য রচন1 করায় তাহার! অধিক জনপ্রিবত৷ লাভ করিতে 
পারেন নাই। 

দর্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলে ব্যান্্র এবং কু্তীরের ভয়ে স্থানীয় জনসাধারণ 
দক্ষিণরায় এবং কালুরায়ের পৃজা করিয়া থাকে । দক্ষিণরায়ের কাহিনীতে বড় খা 
গাজী এবং বনবিবির উল্লেখে ইহা হিন্দু+ মুনলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেব- 
ভাবে প্রচলিত হইয়াছে । 

দক্ষিণরায়ের কাহিনী চণ্তীমঙ্গলকে অনুসরণ করিয়া রচ্তি হইয়াছে । বড়দের 
“সদানার দেবদত্ত তুরঙ্গ শহরে বাগিঙ্যযাত্র করিয়! রাঁজদহে সমুদ্রমধ্যে এক চরে 
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হক্ীনারাযণকে উপবিই হইয়া! হেরিণ, মহিষ, মানুষ, বাঘ, খাইতে দেখিলেন এব 
তুরঙ্গের স্থরথরাজাকে তাহা বর্ণনা করিলেন। কিন্ধু রাজাকে তাহা দেখাইতে নাঁ 
পারিয়! কারাগারে বন্দী হইলেন। 

দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার সংবাদ বহুদিন না পাইয়! নিজেই তুরঙ্গে যাইতে 
মনস্থ করিল এবং রতাইকে নৌকা! প্রস্তুত করিতে আদেশ করিল। রতাই ছয় 
ভ্রাতাকে লইয়া বনে কাঠ কাটিতে গিয়! দক্ষিণরায়ের প্রিয় গাছটি কাটিয়া ফেলিল।, 
অনুচরমূখে তাহ! শুনিয়া দক্ষিণরায় ছয়টি বাঘ পাঠাইলেন + তাহারা রতাইএর ছয় 
ভাইকে খাইয়া ফেলিল। রতাই ভ্রাতুশোকে আত্মহত্যা করিতে গেলে দক্ষিণরায়ের' 
দৈববাণী শুনিয়! সেইস্থানে দেবতার পৃজ] করিয়া নিজ পুত্রকে বলি দিল। তখন; 
ছক্ষিণরায় আবিভূতি হইয়! তাহার পুত্র এবং ভ্রাতৃগণকে পুনরায় বাচাইয়া দিলেন। 
তাহার! কাঠ লইয়। দেশে ফিরিল। 

মহাদেবের আদেশে হনুমান ও বিশ্বকর্মা সাতখান ডিডা গা ডয়৷ জলে ভাসাইয়কা 
ক্ষিল এবং পুষ্পদতুকে হ্বপ্রে আপন আপন পরিচয় দিয়! চলিয়া গেল। পুষ্পদত 
পরদিন সেই দৈব ডিডার পুজা করিয়' তাহাতে উঠিয়া! পিতার অন্বেষণে যাত্রা 
করিল। খনিয়া-নামক স্থানে আসিয়! বড় খ! গাজী ও দক্ষিণরায়ের বিবাদ-বৃত্তান্ত 
এবং ভগবানের অর্ধ-্্রীরুষ্ণ পয়গন্বর বেশে আবির্ভাব ও বিরোধের অবসান ঘটানোর 
কাহিনী শুনিল। সমুদ্রমধ্যে রায়ের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পুষ্পদত্ত অবশেষে তুর 
শহরে উপস্থিত হইল । 

পরবর্তা কবিগণ স্ধবাচার্ধকেই রায়মঙলের আদি কবির সম্মান দিছেন; 
এই মাধবাচার্ধ সম্ভবতঃ চণ্তীমলের কবি । কালিকাঁমঙ্গলের নিমতা নিবাসী কবি: 
ককষ্ণরাম এই শাখার অন্যতম কবি। 

মুন্সী বয়ন্দূদীন সাহেব “বনবিবি জহুরানামা” নামে রায়মঙ্জলের এক আধুনিক 
সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন. এই কাব্য দক্গিণরায়ের সহিত বনবিবির বিরোধ 
এবং অবশেষে জেন্দা গান্ধী বা বড়গাজীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
বণিত হইয়াছে। 

রায়মঙ্গল কাব্যের কাব্যগুণ একেবারেই নাই $ কিন্তু ইহাতে কাহিনীর বৈচিত্র্য: 
যথেষ্ট আছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং মীমাংসার একটা চিত্র ইহাতে 
পাওয়া যায়। এইরূপ দেবতার পুঝা জাতিধমনিধিশেষে সকলেই করিয়া ছিল, 
বলির! দেশে সাস্প্রদািক শাস্তি গ্রতিষ্ঠারও যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে। 
,  চত্তীমঙ্গল কারোর সঙ্গে সঙ্গেই ছুর্গার পৃথক্‌ সত্বা উপলব্ধি করিয়া! দুগ্ামঙগল, 
কাব্য রচিত হইয়াছে ; অবশ্ত ইহার মধ্যে লৌকিক বা মৌলিক কাহিনী নাই ৯. 


৮৪ 


প্রায় সমশ্তই মার্কগ্ডের চণ্তীর ভাবান্বাদ। ১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাবে রচিত ভবানী প্রসাদ - 
রায়ের ছুর্গামঙ্গল এই শ্রেণীর একখানি কাব্য ; ইহাতে রামচান্দ্রর অকাল বোধনের 
কাহিনী বণিত হইয়াছে। দ্বিজ কমললোচনের চণ্তিকাবিভয় এবং বূপনারায়ণ 
ঘোষের ছুর্গামঙ্গল্‌ কাব্য পাওয়া! গিয়াছে। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছুর্গামঙ্গল 
বৃহদাকার কাব্য; ইার পালা ছুই ভাগে বিভক্ত £_-১) গৌরীবিলাস ও কঙ্কালীয়, 
অভিশাপ; (২) নলদময়ন্তী। গৌরীবিলীস মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের 
অন্ঠভাবে ভিখিত এবং নলদঃয়ন্তী শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিত অবলম্বনে রচিত। 
রামচন্দ্র প্রকুতপক্ষে কবি হিলেন, ইহা! তাহার রচনা পড়িলে মনে হয়। 

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য প্রচারক কাহিনীকে দুইভাগে ভাগ কর! যায় £--পচালি ও 
ব্রততকথা । প্রথম শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে গুণরাজরখ! শিবানন্দ কর রচিত লক্ষ্মীমঙ্গল 
বা কমলামঙ্গল কাব্য প্রাচীনতম । ব্রতকথার মধ্যে বসন্ত, ধনঞ্জয়, যাদবদাস, 
কিন্কর, জগমোহন মিত্র, রঞ্জিত রামদাস, ভরত পণ্ডিত, মহেশচন্দ্র দাস, বিপ্র 
যাদ্দবানন্দ প্রভৃতির রচনা পাওয়! গিয়!ছে। | 

সর্ষের মাহা ত্মা গ্রচারক মঙ্গলকাব্য রচধিতাঁগণের মধ্যে রামজীবন বিদ্যাভূষণের' 
ও দ্বিজ কালিদাঁসের সর্ষের পাঁচালী উল্লেখযোগ্য । চাটিগ্রামের লক্ষ্মণ কবির কাব্য ও 
ও প্রচলিত ছিল। 

সরস্বতীর মাহাত্মা-প্রচারক সারদামঙ্গল কাব্য কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। 
দয়ারাম এবং ছিজ বীরেশ্বরের কাব্যই ইহাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত হিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্দে সুসঙ্গেব রাজা রাজসিংহ মহাঁকবি কালিদাসের বর লাভের 
কাহিনী বর্ণনা করিয়া ভার্তী-ম্গল কাবা রচনা করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র সেনের 
সারদামঙ্গলে রামায়ণের কাহিলীরই পুনরাবৃত্তি কর! হইয়াছে। ৃ 

কালিকামজল এবং রাঁয়মঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম ষঠীমঙ্গলের আর্দি কবি। তাহার 
কাঁব্যে বণিত হইয়!ছে যে ষঠীদেবী নিজ পুজ! আদায় করিতে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে 
সপ্চগ্রামের রাজা শক্রজিতের রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া ষঠীপূজার মাহাত্ম্য বিবৃত 
করিলেন। যগঠীর বরে সায়বেণের স্ত্রী সাত পুত্র লাভ করিয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের 
সী একদ্দিন ষীর নৈবেদ্ত খাইয়া ফেলিয়া শাশুড়ীকে বলিল যে একটি . কাল বিড়ালে' 
উহা খাইয়া গিয়াছে । কাঁল বিড়াল ষগীর বাহন। এই. বধূ. পুত্র সম্তান প্রসব 
করিলে কাল বিড়াঁলে তাহা অপহরণ করিল ; এইভাবে ছয়টি পুত্র অপহৃত হইলে 
বধূ বনে গিয়া প্রসব করিল এবং পুত্রকে কোলে লইয়! বসিপ্না রহিল। কিন্তু. 
দেখানে তাহার একটু তন্দ্রাবেশ হইলেই বিড়ালে পুনবায় শিশু অপহরণ করিল। 
বধূ জাগিয়। উঠিয়াই বিড়ালের পিছনে ছুটিল, কিন্তু হুচোট খাইয়া পড়িয়া! গিয়! 


৮৫. 


'ককাদিতে লাগিল। ইহাতে দেবীর দয়া হইলে তাহার সম্মুখে তিনি আবিভূ্ত! 
হইপ্পেন এবং সব পুত্র ফিরাইয়া পিলেন। কুদ্ররাম চক্রবর্তীর ষঠীকামঙ্গল এই 
শাখার বৃহত্তম কাব্য । ইহাতে তিনটি উপাখ্যান বণিত হইয়াছে ঃ--(১) ষগি ও 
কাতিকেয়ের জন্মঃ তারকাস্থর বধ, কাতিকেয়ের তীর্থভ্রমণ ও বিবাহে অসম্মতিঃ 
এগুলি সমন্তই পৌরাণিক কাহিনী । (২) কোলাঞ্চ দেশের রাজ্যচ্যুত রাজা ক্ষেত্র- 
মিশ্রের প্রতি দেবীর অনুগ্রহে পুত্রলাভ এবং পুত্রকতৃক পিতৃরাঞ্য উদ্ধার। (৩) 
কলাবতীর কাহিনী। 
সপ্তদশ শতাবী হইতে আর একটি দেবতার মাহাত্্য“কাহিনী বিশেষভাবে 
প্রচলিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান, এহ ছুই সম্প্রদায়ের লোক ক্ছিকাল পাশাপাশি 
বাস করিয়া! তাহারা উভয়ের মধ্যে একটা সৌহার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করে এবং উভয় সম্প্রদায়ের সহজ গ্রাহ একট! ধমমত বা দেব।৮ন! প্রচলনের চেষ্টা 
করিতে থাকে। তাই হিন্দুর দেবতার সহিত মুসলমানের পীরের মিলনাত্মক 
কাহিনী প্রচাস্িত এবং তাহা অবলম্বনে কাব্য রচিত হইতে থাকে । রায়মঙ্গল- 
কাব্যেও এবপ প্রচেষ্টার আভাস “পাওয়া যায়। কিন্ত সত্যনারায়ণের পাচাপিতে 
ইহ! যেরূপ ব্যাপক এবং অধিক প্রচলিত হইয়াছিল এরূপ আর কোনও হয় নাই। 
সত্য/পীরের কাহিনীর প্রথম অংশে বণিত হইয়াছে যে ভগবান শ্রীহরি এক দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের উপর রুপ করিয়া মুসলমান ফকিরের বেশে তাহার সম্মথে উপস্থিত হন 
এবং ভাহাকে সিন্নি ( ফারসী-শিরীণী [ শীর-মিষ্ট চিনি 1) সহযোগে পূজা করিতে 
বলেন, ইহাতে ব্রাহ্মণ ধনরত্ব লাভ বরে। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে বণিত হইয়াছে 
ধে এক স্দাগর সত)নারায়ণের কপায় কন্তালাভ করে এবং তাহার বিবাহ দিয়! 
জামাতাকে লইঞ%জ। বাণিজ্য যাত্র। করে; কিন্তু সত্যনারায়ণের পুজ! না করায় পথে 
বিপদ হয় ও পত্বীর পুজার ফলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে। সদাগর গৃহে 
ফিরিলে তাহার কন্তা সত্যনারায়ণের প্রসাদ অবজ্ঞা করিয়া স্বামীর শিকট ছুটিলে 
ঘাটে নৌকা ভূবিকা যায়। তখন পুনরায় সত্যনারায়ণের পৃজা করায় নৌকান্দ্ধ 
সকলে জল হইতে উঠিয়া পড়ে। 
ভৈরবচন্্র ঘট কই সত্যগীরের পাচানির প্রাচীনতম কবি) ইনি ১৭০০ শ্রীষটাব্ে 
কাব্য রচনা! করেন। ঘিজ রামকৃষ্ণ, বিকল চট্ট, দ্বিঞ্জ রাঁমভদ্র, অযোধ্যারাম কাঁবচন্ত্র, 
-কবি বল্লুত, দ্বিজ গিরিধর, কৃষ্ণকান্ত, শিবচন্দ্র খন, রাঁমশঙ্কর সেন, দ্বিজ কৃপারাম, 
কাশীনাথ ভট্টাচাধ্য, দ্বিজ জনার্দন ছাড়াও অসংখ্য কবি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বসিয়া 
-সত্যপীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। শিবায়ণের কবি রামেশ্বরই এই শাখার 
এশ্রেষ্ঠ পাঁচালিকার ; কবিগুণাকর ভারতচন্ত্রও একটি পাঁচালি রচনা করয়াছিলেন। 


'উত্ 


ধমনৈতিক কারণে ভারতবর্ষের কয়েকটি তীর্থস্থান বাঙালীর নিকট প্রাধান্য 
লাঁভ করিলে তাঁহাদের মাহাত্ম্য-প্রচারক কাবাও রচিত হইয়াছিল। ইহাঁতদর মধ্যে 
বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল কাব্যে গঙ্গাযোগে তীর্ঘযাত্র! প্রসঙ্গে গঙ্গার উ5য় তীরস্থ 
গ্রামের বর্ণন! রহিয়াছে । ১৭৯৩গ্রীষ্টাব্দে ভ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল. 
কাশীথণ্ড নামক কাব্য রচনা করিয়' তাহাতে কাশীর বিবরণ দিয়াছেন । 

এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে গঙ্গাঁব মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াই অনেকে কাব্য রচিত 
হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈ *নদেবেব পুবীত্ে বাদ করার জন্য এস্থান যে প্রাধান্য লাভ 
করে তাহার ফলে পুরীর মাহাত্ম) বর্ণনা! করিয়৷ অসংখ্য কাব্য রচিত হয়। দ্বিজ 
মাধবের একটি গঙ্গামঙ্গল কাব্য পায়! গিয়াছে । চত্তীমঙ্গলের কৰি মাধবাচাধ 
রচিত গল্গামঙ্গল কাব্যে বিষ্ুব পদে গঙ্গার জন্মলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া! ভগীরথের 
গঙ্গ৷ আনয়ন ও সৌদাস রাঁগর কাহিনী বণিত হইয়াছে । ইহ! ছাড়! দ্বিজ গৌরাঙ্গ, 
জয়রাম, দ্বিজ কমলাকান্ত, শঙ্কবাচার্য প্রভৃতির ছোট ছোট কাব্য পাওয়া গিয়াঁছে। 
দুর্গা প্রসাদ মৃখটির “গঙ্গা ভক্তি 'রঙ্গিনী'ই এ শাখার শ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহাতে কাহিনীর 
নৃতনত্ব এবং বর্ণনায় কবিত্ব পাঁওয়! যায়। 

পুরীর মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্যগুলির মধ্যে মহাভারতকার কাঁশীরামের ভ্রাতা 
গদাধরের জগন্নাথ মঙ্গলই প্রাচীনতম ; ইহা স্বন্দ পুরাণের উতৎ্কল থণ্ডকে অনুসরণ 
করিয়া লিখিত। দ্বিজ মুকুন্দের জগন্নাথবিজয়, দ্বিজ দয়ারামের জগনাথ মাহাত্ম, 
বিশ্বস্তর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। 

এই সকল কাব্যের রচন1 কাল অধিকাংশক্ষেত্রে জান] যায় না। এগুলি ধম গত. 
কারণেই প্রচলিত ১ কাব্যাংশে অধিকাংশগুণিই নিতান্ত অচল । 


মহাভারত 


মহাঁভাঁবতেব কথা অমৃত সমান । 
কাণরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান ॥ 
মহাভারতের কাহিনীকে অমুতের ন্যায় স্থধাময় পবিত্র ও মুত-সঞ্ীবনী ঘোঁষণ! 
করিয়া! এবং শ্রোতামাত্রকেই পুণ্যেৎ অ'ধকাঁবী বলিয়া কবি কাশীরাম দাস কিছুমাত্র 
অতুযুক্তি অথবা অহংকাঁর প্রকাশ করেন নাই ) কাব্যে বণিত বিষয়ের ও রসবস্তর 
যখাবথ মূল্য নির্ধারণ ক'রয়া'ছন মাত্র। সংস্কৃত মহাভারতে ব্যাসদেব প্রাচীন 
ভারতের .গৌরবময় যুগের «কটি অধা য় চিঞ্রিত কথিয়াছেন) বীরত্ স্যায়ধম? পাপ 
পুণ্যের একটা সাধারণ বু'্ধগ্রাথ বিচার করিয়াছেন। আর বাঙালী কবিগণ, 
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-বাঙালীর শিক্ষা! এবং ধ্ম সাধনার বতকিছু আদর্শ ও অনুকরণীয় আছে, তাহা সমস্তই 
ইহাতে শিপিবদ্ধ করি রাখিক্লাছেন। তাই প্রবাদে আছে যে, "যাহা নাই ভারতে, 
তাহ! নাই ভারতে” ; মহাভারতে যাহ! উল্লিখিত হয় নাই তাহার অস্তিত্ব ভারতবর্ষে 
'নাই। 
বাংলা মহ|ভারতগুলি ব্যাসদেব বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের অন্ুবাদ। কিন্ত 
অন্যান্য অনুবাদের ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটিয়াছে, মহাভারতেও তদন্ুরূপ কবি স্বাধীনতার 
সহিত পরিবর্তন, পরিবর্জন এবং নৃতন উৎপাদন সংযেজন করিয়াছেন। ম্ুতরাং 
ইহাকে অনুবাদ অপেক্ষা বরং মৌলিক কাব্য বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 
মহাভারতের প্রাচীনত অনুবাদ হইয়াছিল হোসেন শাহ্রে রাজত্বকালে। 
হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খ। চট্টগ্রানে যুদ্ধ করিতে গিপ্া সেখানেই বসবাস 
স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের এই কাব্য শুনিতে ইচ্ছা! করিম! কবীন্ত্রকে ইহা বাংল! 
তাষায় অনুবাদ করিতে আদেশ দেন।. রান্গকার্ধ সম্পাদনে অনেক সময় লাগিত 
বলিয়৷ তিনি অতি সংক্ষেপে মহাভারত রচনা করিতে বলেন ; তাই কবীন্দ্রের কাব্য 
মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সার। কাব্য হইতে রচন! কাঁল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান! 
যায় না। তবে, হোসেন শাহ ১৫১৯ খষ্টাব্ব পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; স্বতরাং 
তাহার রাজত্বকালে রচিত কাব্য ১৬শ শতাব্দীর মধ্যেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। 
কবীন্দ্র সন্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে একটু জানা গিয়াছে যে 
তাহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে । অনেকে মনে করেন ষে 
তাহার নাম ছিল পরমেশ্বর, কিন্তু ইহা অজ্ঞ লিপিকরদের প্রমাদে শ্যই হইয়াছে । 
আসলে কবি * ভণিতায় “কবীন্দ্র পরম যত্তে” লিখিয়াছিলেন এবং তাহাই 
লিপিকরদের হাতে পড়িয়! “কবীন্ত্র পরমেশ্বর” পরিণত হইয়াছে । সেইরূপ 
কাব্যের নাম “পাণ্ৰ বিজয় কথা” ও “বিজয় পাণ্ডৰ কথা” ঠলপিকরদের ভ্রান্ত 
পাঠে “বিজ প্ডিতের মহাভারত” নামে প্রগারিত এবং কিহুকাল পূর্বে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয়। কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতেরই অন্রুবাদ করিয়াছিলেন। 
পরাগলের পুত্র ছুটিখানের আদেশে শ্রী কর বা শ্রীক্রণ নন্দী মহাঙারতের আর 
একটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্রীকর ও কবীন্দ্র এক ব্যক্তি নহেন এবং শ্রীকর 
কবীন্দ্রের কাব্য সম্পূর্ণও করেন নাই, তিনি পৃথক কাব্য লিখিপ্নাছিলেন। এরূপ 
উক্তির প্রমাণন্বরূপ বল! যায় যে কবীন্দ্র জৈমিনীকে এবং শ্রীকর সঞীয়কে 
€ বৈশম্পায়ণ ) আদর্শ করিয়া কাব্য রচনা করেন। শ্রীকরের কাব্যের ভণিতায় 
উল্লিখিত সঞ্জয়ের নাম দেখির। ক্সনেকে আবার সপ্ন নামে আর একটি কবির 
অস্তিত্ব কল্পন! করিয়াছেন। 
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ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত রামচন্দ্রখান এবং দ্বিজ রঘুনাথের 'অর্বমেধ' 
পাঁচালী পাওয়। গিয়াছে। 

মহাভারতের প্রনিদ্ধতম কবি কাণীরাম দাস বধমান জেলা সিঙ্গিগ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনুমানিক ১৬০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
বিবেধ বিরুদ্ধ প্রবাদ থাক! সত্বেও কাণীরাম যে সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ 
করিয়াছিলেন তাহ! একরূপ নিশ্চিত। 

অন্ান্ত কাব্যের গায় কাশীরামের কাব্যেও যথেষ্ট প্রক্ষেপ রহিয়াছে । কিন্তু 
এই কাব্যের পুঁথি অনেক পাওয়। যাইতেছে বলিয়! প্রকৃত পাঠ নিধারণে বিশেষ 
কষ্ট হইবে না! প্রচলিত মহাভারত গ্রন্থের মধ্যেও কাশীরামকে পাইতে বিশেষ 
কষ্ট হয়না এবং পাঠকমাত্রেই তাহাকে বাঙালীর জাতীয় কবি বণিয়া স্বীকার 
করিতে দ্বিথ করেন না। কাণীরাম ভক্ত কবি; তীহার গ্রন্থে একাধারে তক্তি 
এবং কাব্যরস পাওয়া যার । তাই কানীদাসী মহাভারত বেমন ধর্মপিপাস্থর হৃদয় 
দ্রবীভূত করে, তেমনি কাব্যরসিকদের চিত্ত অপিক!র করে। 

নিত্যানন্দ ঘোষ নামক মহাভারত রচধিতা এক কবিকে পাগযা বায়, কিন্তু 
তাহার বিষয়ে কিছুই জান! বায় না। 

বিশারদ রচিত “বন” ও “বিরাট পর্বের? সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । বিরাট 
পর্ব রচনার কাল ১৬১২-১৩ গ্রাষ্টাব । 

দ্বি হরিদাসের একথণু অশ্বমেধ পর্ব” পাওয়া গিয়াছে । রচনাকাল নিশ্চিত 
করিয়! বল! যায় না । পু 

১৬৯৯-১৭০০ গ্রীষ্টান্দে রচিত কৃষ্ণানন্দের “শান্তিপৰ” এবং তৎপুত্র অনন্ত 
রচিত “অশ্বমেধ পর্' পাওয়া! গিয়াছে। 

ঘনশ্যাম দাসের ভারত-পাচালি' কাব্যের পুথি পাওয়৷ গিয়াছে, কিন্ত গ্রন্থকার 
বা রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়। কিছুই জান] যায় নাই। 

কোচবিভারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের আজ্জায় শ্রান/থ ব্রাহ্মণ আনুমানিক 
১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে আদি, বিরাট, ভীম্ম ও দ্রোণ পর্ব রচনা করেন) অন্ত কোন পর্ব 
রচন1 করেন কিনা জান! যায় না, কারণ আর কোন পুথি পাওয়া ষায় নাই । 

প্রাণনারায়ণের সভাকবি দ্বিজ রামেশ্বরও একথণ্ড “ভারত পাচাপি” রচন! 
করেন। 

চন্দনদাস দত্ত প্রমীলার সহিত অজ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া একট কাব্য র5না 
করেন। 

প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের বিখ্যাত ক'ৰ কবিচন্ত্র দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেবের 
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পুত্র মল্লরাজ প্রথম গোপাল সিংহদেবের আদেশে ১৭১২-_৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
মহাভারত কাব্য রচনা করেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু কৰি মহাভারতের পর্ববিশেষ অথবা কাহিনীবিশেষ 
অবলম্বন করিয়! কাব্য রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে বাুদেব রচিত হ্বর্গারোহণ 
পর্ব, গোপীনাথ দত্ত রচিত দ্রোণ ও নারী পর্ব, রামনারায়ণ ঘোষ রচিত নলোপাখ্যান, 
রাজেন্দ্র দাস রচিত শকুত্তল! উপাখ]ান, লোকনাথ দত্ত রচিত নলদময়ন্তী উপাখ্যান, 
রাজারাম দত্ত রচিত দণ্তীপর্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


